রবিদাস সাহারায় 


তা 


দেবসাহিতাকুচীর 
ক 


প্রকাশ করেছেন 
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার 

দেব সাহিত্য Rola প্রাইভেট [লামটেড 
২১, ঝামাপুকুর লেন, 

কালিকাতা-৯ 


ছেপেছেন__ 

বি. সি মজুমদার 
দেব প্রেস - 
২৪, FEI লেন 
কাঁলকাতা-৯ 


pew 446 4% 


টা, ১০.০০ 


এক 


ইস, দু মুঠো ভাতের জন্য এত অপমান! 

আর সহ্য হয় না। এ সংসার আর নয়! 

রামজয় চলে গেলেন Ty ছেড়ে। পড়ে রইলো বউ ছেলেমেয়ে। সেদিকে 
ফিরেও তাকালেন না। 
. গাঁয়ের সবাই ছিঃ ছিঃ করতে লাগলো। পণ্ডিত মানুষের এই কাণ্ড! 
দূর্গা প্রীতমার মত বউ দুর্গাদেবী। তার ওপর একটি দুটি নয়, ছ'টি নাবালক 
ছেলেমেয়ে। এদের দেখবে কে? 

হুগলী জেলার বনমালীপুুর একটি বর্ধফু গ্রাম। 

এই গ্রামের বন্দ্যোপাধ্যায়রা বংশান্রমে পশ্ডিত। সেই বংশের ভুবনেশ্বর 
তর্কালঙ্কারকে সবাই সম্মান করে। এমন জ্ঞানী ও এমন সঙ্জন লোক 
সচরাচর দেখা যায় না। 

তাঁর পাঁচ ছেলে। নৃসংহরাম, গঙ্গাধর, রামজয়, পণ্টানন ও রামচরণ। 

তৃতীয় ছেলে রামজয়ের প্রকৃতি যেন কেমন ধরনের। 

বিদ্যায় সূপশ্ডিত, রুপে RA কিন্তু খামখেয়ালী আর আভমানী। 

একান্নবতঁ পাঁরবার। সংসারের আয় কম। তাই টানাটানি লেগেই থাকে । 
এই নিয়ে অনেক সময় মেয়েদের মধ্যে নানারকম কথা হয়। পুরুষদের মধ্যেও 
তা নিয়ে আলোচনা চলে। 

একাঁদন ভাইদের সঙ্গে রামজয়ের কি নিয়ে তর্ক হলো। নিজের রোজগার 
কম, তাই আত্মসম্মানে ঘা লাগলো তাঁর। চলে গেলেন সংসার ছেড়ে। 
sot আর নাবালক ছেলেমেয়েদের কথা মোটেই ভাবলেন না। 

দর্গদেকী খুবই বিপদে পড়লেন। কিছুদিন নানা গঞ্জনা সহা করেও পড়ে 
র *বশুরবা়ির Teor | কিন্তু যখন আর সহ্য করতে পারলেন না তখন 
ছেলেমেয়েদের নিয়ে চলে গেলেন বাপের বাড়ি বারাসংহ গ্রামে। | 

হুগলশ থেকে এলেন মোদনীপুরে। 

বাবা উমাপাঁত তর্কীসদ্ধান্ত একজন নামকরা পণ্ডিত। সংসারে সচ্ছলতা 
না থাকলেও অভাব আঁভিযোগ খুব ছল না। পিতৃগৃহে দরর্গাদেবীর দিনগ্াল 
BUGLE ভালই চলতে লাগলো । | 

কিন্তু কিছ কাল পরই অবস্থার পরিবর্তন ঘটলো। উমাপাত বন্ধ হয়েছেন। 


আমাদের বিদ্যাসাগর 3 ১ 


\ 


তাই সংসারের ভার এসে পড়লো জ্যেষ্ঠ পুত্রের ওপর। তখন MMS হলেন 
সংসারের কত্রাঁ। yi 

কিছুকাল পরই দর্গাদেবী ও তাঁর ছেলেমেয়েদের ওপর TARR চলতে 
লাগলো। উমাপাঁত সবই 'বুঝতে পারলেন কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে 
পারলেন না। 

Mam জীবন ধারে ধীরে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। তিনি বুঝতে 
পারলেন, যে’ আশা নিয়ে এসোছলেন তা দূরাশা মাত্র। ছেলেমেয়েদের হাত 
ধরে আবার তাকে পথে 'গয়ে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু কোথায় যাবেন? তাই 
বাবাকে একদিন বললেন_বাবা, আর তো এখানে থাকা চলে না। ' 

উমাপাঁত বললেন--তা তো বুঝতে পারছি মা। কিন্তু কি করবো। জামাইটা 
যে কি মানুষ, কোন খোঁজখবরই দিল না। তোর ভাগ্যে যে কি আছে কে 
জানে? 

দূর্গাদেবী বললেন-_কাছাকাছি কোথাও তুমি একটা চালাঘর তুলে দাও 
"_ বাবা। সেখানেই আমি ছেলেমেয়েদের নিয়ে কোনরকমে থাকবো। 

_তা না হয় দিলাম, কিন্তু তোদের চলবে কি করেঃ তোর একটা পেট 


- তো নয়। 


-. -চরকায় সুতো কাটবো। একবেলা কোনরকমে দুটো শাক-ভাত জুটলেই 
চলবে। 

_ উমাপাঁত ভেবে দেখলেন, তবু যা হোক মেয়েটা চোখের ওপর থাকবে। 
তাই কিছাীদন পরই তাঁর বাড়ির একটু দুরে একটি চালাঘর তোর করে 
'দলেন। : 

“সেখানেই দুর্গাদেবী ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাস করতে লাগলেন। 

সেই সময়ে তকলি ও চরকায় সূতা কেটে, সেই সূতা বেচে অনেক গাঁরব 
পরিবার .কোন রকমে জাবিকা নির্বাহ করতো! দুর্গাদেবীও তাই করতে 
লাগলেন। কিল্তু এতগুলো ছেলেমেয়ে ও নিজের অন্ন-সংস্থান করা সহজ 
কথা নয়৷ কাজেই তাঁর দুঃখ ও পরিশ্রমের অন্ত ছিল না। 
ছেলেমেয়েদের মধ্যে সব চেয়ে বড় ঠাকুরদাস। তাঁর বয়স তখন চোদ্দ 
পনেরো ARS | 

~ মায়ের ও ভাইবোনদের দুঃখ-দুদশা দেখে ঠাকুরদাসের মন ব্যথায় ভরে 
উঠলো। তিনি স্থির করলেন যে ভাবেই হোক কিছু টাকা রোজগার করতে 
হবে। সংসারের দুঃখের কিছুটা লাঘব তাঁকে করতেই হবে। 
-_ কিন্তু মোদনীপুরে চাকরি পাবার সুযোগ কোথায়? কি চাকার তান 
করবেন, আর কে-ই বা তাঁকে চাকরি দেবে? 

অবশেষে কলকাতা যাওয়াই তান স্থির করলেন। মাকে বললেন-_ মা, 
আমি কলকাতা যাবো। ডি এ 
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দূর্গাদেবী বললেন-সে কি, এতদূর অচেনা জায়গায় কি করে যাবি? 
ঠাকুরদাস বললেন-_যেতে পারবো মা। তুমি কোন চিন্তা করো না। 
বাচস্পাতিরা সেখানে রয়েছেন। আর কলকাতায় গেলে একটা কাজ যোগাড় 


আঁভমুখে। 

ঠাকুরদাস কলকাতা পেশছেই সভারাম বাচস্পাঁতর সঞ্গে দেখা করলেন। 
তাঁরা তাঁদের আত্মীয়। পরিচয় দেওয়ার পর চিনতে পারলেন। ঠাকুরদাসের 
মুখে সমস্ত দুঃখের কাহিনী শুনে তাঁর মনে দয়া হলো। বললেন-তুঁমি 
রামজয়ের ছেলে? যা হোক, আমার এখানে থেকে চাকারর চেষ্টা করো। দেখো, 
যাঁদ তাতে মায়ের Hee কিছুটা লাঘব হয়। 

ঠাকুরদান সেই বাড়িতে থেকেই চাকারর চেষ্টা করতে লাগলেন। কয়েকদিন 
চাকরির জন্য ঘুরেই বুঝতে পারলেন লেখাপড়া ভাল না জানলে চাকার পাওয়া 
কঠিন। অথচ পিতা নিরুদ্দেশ হওয়ায় লেখাপড়া শেখার বিশেষ সুযোগ পানানি। 
পড়ার মধ্যে পড়েছেন শুধু সংাক্ষপ্তসার ব্যাকরণ। 

ইচ্ছা হলো কলকাতায় চতুস্পাঠিতে পড়বেন। কিন্তু গ্রামে দখনী মা ও 
ভাইবোনদের কথা মনে হলে তার মন অস্থির হয়ে উঠতো। চাকার তাঁকে 
করতেই হবে। অথচ তখনকার দিনে মোটামুটি ইংরেজশী না জানলে ব্যবসায়ীদের 
আঁফসে চাকার পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। তাই সংস্কৃত না শিখে ইংরেজীই 
এশখবেন স্থির করলেন ঠাকুরদাস। 

কিন্তু কোথায় শিখবেন? দ;-একটি ইংরেজী ইস্কুল যা আছে, সেখানে 
তাঁর মত-গাঁরব লোকের পড়া সম্ভব নয়৷ 

যাঁর বাড়তে তানি আশ্রয় নিয়োছলেন সেই সভারাম বাচস্পাতর ছেলে 
ছলেন জগমোহন ন্যায়ালঙ্কার। তাঁর কাছে ঠাকুরদাস সব কথা খুলে বললেন। 
ন্যায়ালঙ্কারের পাঁরচিত একজন ইংরেজী জানা লোক ছিলেন, তান ঠাকুরদাসের 
অবস্থার কথা জেনে তাঁকে ইংরেজী পড়াতে set হলেন। 

হাতে যেন চাঁদ পেলেন ঠাকুরদাস। কিন্তু ভদ্রলোক দিনের বেলা চাকার 
করতেন, রাতের বেলা ছাড়া অন্য সময় তাঁর পড়াবার সুযোগ ছিল না। তাই 
ঠাকুরদাস সন্ধ্যার পর তাঁর কাছে পড়তে যেতেন। ফিরতে বেশ একট? রাত 
হতো। কিন্তু তার আগেই সেই বাঁড়র খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে যেতো। 
ঠাকুরদাসের ভাগ্যে আর আহার জ্‌টতো না। সেজন্য রাত্রে তাঁকে অনাহারে 
থাকতে হতো। 

এর ফলে ঠাকুরদাসের শরীর দিনে দিনে রোগা হয়ে যেতে লাগলো । 
ইংরেজী শিক্ষকের দম্টতে তা এড়ালো না। তানি জিজ্ঞেস করলেন_ তোমার 
শরীর দনে TH এমন হয়ে যাচ্ছে কেন হে? 
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ঠাকুরদাস তখন সব কথা ভদ্রলোককে খুলে বললেন। বলতে বলতে তাঁর 
চোখ জলে ভরে উঠলো | ভদ্রলোক বললেন-__তোমাকে অন্যত্র থাকার ব্যবস্থা করে 
দেবো। 

কয়েকাদনের মধ্যেই ভদ্রলোক অন্য এক বাড়তে ঠাকুরদাসের থাকার ব্যবস্থা 
করে দিলেন। সেই বাড়িতে তাঁকে নিজের হাতে রান্না করে খেতে হতো । তবু 
এত কম্ট করেও ঠাকুরদাসের ইংরেজী শেখার উৎসাহ কমলো না। 

কিন্তু কি অদষ্ট! সেখানেও বেশীদন থাকা চললো না। তখন কোনদিন 
. একবেলা খাওয়া জুটুতো, কোনাদন SPO না। কলকাতায় আসবার সময় 
ঠাকুরদাস একখানা পেতলের থালা ও একটা ছোট ঘটি সঙ্গে করে এনোছলেন। 
থালায় ভাত খেতেন, ঘাঁটিতে খেতেন জল। ভাবলেন থালাখানা বেচে দেবেন 
তা হলে সেই পয়সায় অন্ততঃ কয়েকাঁদন খাওয়া চলবে। . 

কিন্তু বেচতে পারলেন না। অপাঁরচিত লোকের কাছ থেকে কোন 
দোকানদার থালা কিনতে রাজী হলো না। 


একদিন িদের জবালায় কাতর হয়ে ঠাকুরদাস এদিক ওদিক ঘুরতে 
লাগলেন। দের কথা ভুলতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাতে ফল হলো 
বিপরীত। বড়বাজার থেকে ঠনঠনে পর্যন্ত গিয়ে তাঁর আর হাঁটবার ক্ষমতা 
রইলো না। একটি দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়য়ে পড়লেন। সেট ছিল 
এক বিধবা স্ত্রীলোকের মুড়ে মুড়াীকর দোকান। ঠাকুরদাস তাঁকে বললেন__ 
আমাকে একটু জল খাওয়াতে পারো মাঃ 

বিধবা স্ত্রীলোকঁটি দেখলেন, ব্রাহ্মণের ছেলে জল চাইছে । AL জল 
দেবেন? তাই তিনি তাড়াতাড়ি এক গ্লাস জল ও এক মুঠো মুড়াক দিলেন। 

ঠাকুরদাস যে ভাবে মুড়াক খেলেন তা দেখে স্বীলোকটি জিজ্ঞেস করলেন 
_বাবাঠাকুর, তোমার বুঝি আজ কিছু খাওয়া হয়ান? 

ঠাকুরদাস বললেন-_না মা, আজ এখন পর্যন্ত আমি কিছু খাইান। 

FITS বললেন- দাঁড়াও বাবা, এখন জল খেয়ো না। তুমি ভিতরে : 
এসো বসো। 


ঠাকুরদাস ভিতরে গিয়ে বসলেন। স্ত্রীলোকটি কাছাকাছি কোন ময়রার 
OFA থেকে দই এনে মুড়ি, মুড়ীক ও চিড়া দিয়ে তাঁকে খেতে দিলেন। 
ঠাকুরদাসের ক্ষুধা নিবৃত্ত হলো। স্ত্রীলোকটি বললেন-__বাবা, যৌদন তোমার 
এরুপ অবস্থা হবে সেদিন এখানে এসে খেয়ে AS | কোন লজ্জা করো AT 
ঠাকুরদাস জীবনে কোনদিন এই দয়াবতী বিধবা নারীর কথা ভোলেনানি। 
দিনের পর দিন কেটে যায়। চাকার হয় না। ঠাকুরদাসের যখনই গ্রামে 
মায়ের কথা ও ক্ষুধার্ত ভাইবোনদের কথা মনে হয় তখন আর 'তিনি স্থির 
থাকতে পারেন না। ঠাকুরদাস পাগল হয়ে চাকারর জন্য ঘোরাঘুনর করেন। 
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{কছৃদিন পর একটি চাকার পেলেন ঠাকুরদাস। মাইনে দু টাকা। তাতেই 
তাঁর মনে কি আনন্দ। মা ও ভাইবোনদের মুখে এবার কিছু তুলে দিতে 
পারবেন। 

ছেলের চাকারর খবর পেয়ে মা স্বা্তির নিশ্বাস ফেললেন। একটা বোঝা 
যেন নেমে গেল তাঁর বক থেকে। দাদার চাকার হয়েছে জেনে ভাইবোনেরা 
আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। . 

দু বছর পরে ঠাকুরদাসের মাইনে বেড়ে হলো পাঁচ টাকা। ভাই কাঁলদাসও 
fou; কিছু রোজগার করতে লাগলো। মা ও ভাইবোনদের দঃখের অনেক 
লাঘব হলো। 


সৌভাগ্য যখন আসে তখন নানাঁদক দিয়েই শুভ লক্ষণ ফুটে ওঠে। 

জন Sa হং কাদা SOON Ee পার 127 যা ন 
সবাই প্রায় ভুলে গিয়োছল। 

প্রথমে রামজয় গিয়োছলেন বনমালীপদুরে। জি ০ 
দেখতে না পেয়ে বাঁরাসংহ গ্রামে এলেন। প্রায় আট বছর পরে আবার সকলের 
এমলন হলো। 

রামজয় বললেন দুর্গাদেবীকে-কেন ফিরে. এলাম জানো? 

দূর্গদেবী জিজ্ঞেস করলেন_জানি না তো। কেন? 

_তীর্ঘের পথে এতকাল ঘরাঁছলাম। কেদার পাহাড়ে একদিন ঘনিয়ে আছি, 
দেখলাম এক অদ্ভূত স্বগ্ন। 

ক স্বপ্ন? 

84525: সে আমাদের বংশের মুখ 

2 উজ্জল করবে। 

উদ ae ee: 

রামজয় বললেন- ঠাকুরদাসের বিয়ে দেবো | তোমার দু ছেলে এখন রোজগার 
করছে, চিন্তা কি। তবে এখানে শবশুরবাঁড়র কাছে থাকা আমাদের উচিত হবে 
না। লোকে নিন্দা করবে। চলো বনমালীপুরে ফিরে যাই। 

দুর্গাদেবী বললেন-_কন্তু সেখানে তোমার ভাইরা যে ব্যবহার করেছে, 
তারপরেও আবার সেখানে যেতে বলো? 

সে কথা ভেবে রামজয় নিরস্ত হলেন। এরপর থেকে বারাসংহ গ্রামেই 
তাঁদের স্থায়ী নিবাস গড়ে উঠলো । 


রামজয় ঠাকুরদাসের বিয়ের জন্য খোঁজখবর করতে লাগলেন। অবশেষে 
খবর পেলেন গোঘাটের রামকান্ত তর্কবাগীশের মেয়ে ভগবতী. পা্রী হিসেবে 
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ভালো। পাতুলগ্রামে মামাবাড়িতে সে মানুষ হয়েছে, সেখানেই গ্রাকে। দেখে 
রামজয়ের পছন্দ হলো। রুপে গুণে মেয়েটি সত্য ভগবতনী। 
. যথাসময়ে ঠাকুরদাসের ACOA. ভগবতাঁদেবার "বয়ে হয়ে, গেল। 

রামজয়ের কর্তব্য শেষ। 

আবার feta একদিন বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন। 

ফিরলেন অনেকদিন পরে, তখন ভগবতা সন্তান-সম্ভবা। 

{কন্তু এক! পেটে সন্তান আসা অবাধ ছেলের বউ পাগল। বদ্ধ পাগলের 
মত তার চলাফেরা, কথাবার্তা। কত চিকিৎসা করা হলো, কিছুতেই কিছ 
হলো না। 

কেউ বনললেন*উংকট রোগে ধরেছে, সহজে সারবে না। কেউ বললেন__ 
ডাইনি পেয়েছে। > 

এলেন দৈবজ্ঞ জ্যোতিষ ভবানন্দ শিরোমাঁণ। গণনা করে বললেন_সংপন্র 
জন্মের লক্ষণ দেখাছ, ভয়ের কোন কারণ নেই। আসলে এর কোন রোগ হয়ান। 
ঈশ্বর WARIS কোন মহাপরুষ এর গর্ভে এসেছেন, তাঁর তেজ-প্রভবে 
এরূপ হচ্ছে। 

রিনি ihe AG aR CY OE রে 
আপনিই সব সেরে যাবে। 


সেদিন থেকে ওষুধ খাওয়ানো বন্ধ হলো। বন্ধ হলো সব রকম চাকৎসা। - 
সবাই এক অনাগত দিনের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। 


জ্যোতিষার বাণী সত্য হলো। যথাসময়ে জন্মগ্রহণ করলেন এক মহাপুরুষ? ' 
সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পরই-ভগবতা দেবীর উল্মাদ রোগও সেরে গেল। 

বারোশো ছাবিবশ সালের ১২ই আশ্বিন, মঙ্গলবার । ইংরেজী আঠারো & 
শো PG সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর । 

ঠাকুরদাস সেদিন বাড় ছিলেন না। কোমরগঞ্জের হাটে গিয়োছলেন। 
িরবার পথে দেখা হলো পিতার সঙ্গে । রামজর বললেন-ঠাকুরদাস আজ ' 
আমাদের একটা AT বাছুর হয়েছে। 

" ঠাকুরদাস রহস্য বুঝতে পারলেন না। বাড়তে তাঁদের গর িল। 
ভাবলেন সেই গরুর বাচ্চা হয়েছে। তাই গোয়ালঘরে চলে গেলেন। গিয়ে 
দেখেন, তা নয়। রামজয় তখন ঠাকুরদাসকে সৃতিকাঘরের কাছে নিয়ে এলেন 
বললেন-এই যে এখানেই সেই এ'ড়ে TEA! 

ঠাকুরদাস লজ্জত হলেন একট; ৷ রামজয় বললেন_ আম বলছি ঠাকুরদাস, 
এই ছেলে QUA মতই APTA হবে। 

এক শভক্ষণে সেদিন জন্ম নিল এক দেবশিশহ। ঈশ্বরচন্দ্র। : 
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আঁতুড় ঘরে রামজয় নবজাতকের জিহবার নীচে কয়েকটি কথা লিখে দিলেন । 
{ক লিখলেন কারুর কাছে বললেন না। 

আঁতুড় ঘর থেকে বেরিয়ে দর্গাদেবীকে বললেন-_তোমার নাতি কিছুক্ষণের 
. জন্য মায়ের দধ পান করতে পারবে না। সেজন্য ভয় করো না কিছু। কোমল 
জিহবায় আমার কঠিন হাত দেওয়ায় কিছাদিন তোমার নাতি তোতলা হয়ে 
: থাকবে। কিন্তু পরম দয়াল্‌ ও আ্বতীয় পুরুষ হবে... , 

দূর্গদেবী তবু আঁতকে উঠলেন। কার 
ওপর কোন কথা বলতে পারলেন না। 

me Si কত SEN NTT NS SORE ere 
সকলে GAT | 


দঢই 


পাঠশালার Bib হয়েছে। 

“মাঠের পথ "দিয়ে চলেছে ঈশ্বর । সঙ্গে কয়েকজন সহপাঠী । 

পাশেই ধানক্ষেত । : ধানের শীষ হাওয়ায় দুলছে। ঈশ্বর বললো-_বাঃ, 
দ্যাখ কি সুন্দর! 

সেই ধানের শিষের দিকে তাকিয়ে ঈশ্বরের মনে fe আনন্দ। হাত দিয়ে 
ছুয়ে ছয়ে যাচ্ছে ধানের গাছ। িষগ্ীল হাতে লাগছে আর শিউরে উঠছে 
গা। বাঃ, বেশ তো! 

ঈশ্বর হাত দিয়ে ছিণড়ে ফেললো কয়েকটা শষ । একমুঠো কাঁচ ধান মুখে 
ফেলে চিবুতে লাগলো । 

fang তাতে এমন forte ঘটবে কে জানে! ধারালো শিষ গলায় আটকে 
TAR | 

তার গলার অদ্ভুত কাঁশর শব্দ শুনে চমকে উঠলো সহপাঠীরা। ওরে 
দ্যাখ্‌, ঈশ্বরের কি হয়েছে! 

সবাই বুঝতে পারলো গলায় ওর ধানের শিষ আটকে গেছে। তার ফলে 
ওর দম বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। 

{ক করবে কিছু ঠিক করতে পারলো না সহপাঠীরা । তারা দিশেহারা 
হয়ে পড়লো | তখন সবাই ধরাধরি করে ঈশ্বরকে নিয়ে এলো বাঁড়তে। 

বাড়তে সাড়া'পড়ে গেল_দেখো দেখো, ঈশ্বরের কি হয়েছে। 

সবার আগে ছুটে এলেন ঠাকুরমা দুগ্গাদেবী। চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন 
ie হয়েছেঃ ক হয়েছে ঈশ্বরের £ 

ছেলেরা বললো- ধানের শিষ খেয়েছে। 

দুর্গাদেবী তাড়াতাঁড় ঈশ্বরের গলায় আঙুল দিয়ে ধানের শিষগুলো বের 
করে ফেললেন। 

ঈশ্বর বেচে গেল। আর কিছুক্ষণ দেরি হলে ক যে হতো কে জানে? 


ঈশ্বরচন্দ্রের পাঁচ বছর বয়সেই শুরু হয় পাঠশালা জীবন। 

ঠাকুরদাস নিজে বেশী লেখাপড়া শিখতে পারেনীন। সেজন্য তাঁর মনে খুব 
আপসোস ছল। 

ভেবেছিলেন ছেলেকে ভালভাবে লেখাপড়া ?শাখয়ে নিজের অতৃপ্ত বাসনা 
পুরণ করবেন। তাই তাড়াতাঁড় পাঠশালায় ভরাঁত কাঁরয়ে দিয়োছলেন। 
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কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ছিলেন তখনকার দিনের আদর্শ গ্‌রুমশাই। তাঁর 
পাঠশালাটও ছিল খুব বিখ্যাত। ঈশ্বরচন্দ্রকে সেই পাঠশালাতেই Sate কাঁরয়ে 
দেওয়া হলো। 

পাঠশালার মধ্যে সবচেয়ে ভাল ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র। গনুরুমশায় তাকে খুব 
ভালবাসেন। সেজন্য তাঁর গর্বও কম নয়! অন্যান্য ছাত্রদের বলেন_ দ্যাখ 
ঈশ্বর পড়াশোনায় বক ভালো। আর তোরা যে কি! তোদের দ্বারা ?কচ্ছ 
হবে না। 

কালকান্ত বুঝতে পেরেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বড় হলে একজন জ্ঞানী মানা 
লোক হবে। তাই তার দিকে খুব নজর রাখতেন। 

ঈশ্বরচন্দ্র ধানের ‘শষ খেয়ে প্রায় মরতে বসোঁছল শুনে কালীকান্তের কি 
দুশ্চিন্তা! সেই থেকে তাকে অন্যসব ছেলেদের সঙ্গে বাড়ি যেতে দেন না। 
1নজে সঙ্গে যান। কোন কোন দন কোলে করেও দিয়ে আসেন। 

ছোটবেলা থেকে হাতের লেখাও খুব ভাল. ছল ঈশ্বরচন্দ্রের। সেজন্য 
গূরুমশায়ও তার ওপর খুব সন্তুষ্ট ছিলেন। {তান ঈশ্বরের হাতের লেখা 
অন্যান্য ছেলেদের দেখিয়ে বলতেন_দ্যাখ্‌ তো, কেমন সদন্দর হাতের লেখা। 
তোরা যে কি লিখিস্‌! : 

অন্যান্য ছাত্ররা লজ্জায় মাথা নোয়াতো।  * 

হঠাৎ কঠিন অসুখ হলো ঈশ্বরের। প্লীহাজবর ও উদরাময়। িছদতেই 
রোগ সারে না। একেই ঈশ্বরের স্বাস্থ্য খুব ভালো ছল না, তার ওপর ভুগে > 
ভুগে আরো খারাপ হয়ে পড়লো | 

ভগবত দেবর বড় মামা রাধামোহন বিদ্যাভুষণ থাকতেন পাতুলে। তান 
সেই খবর পেলেন। একাঁদন তিনি নিজেই গিয়ে হাজির হলেন বাঁরাসংহ গ্রামে | 
বললেন-_এখানে ঈশ্বরের রোগ সারবে না। আমার সঙ্গে চল্লু। 

ভগবত’ দেবী ঈশ্বরচন্দ্রকে নিয়ে পাতুলে চলে এলেন। সেখানকার 
রামগোপাল কাবরাজ ছিলেন খুব ভাল চিকিৎসক । তাঁর 'চাঁকৎসায় কিছুদিনের 
মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রের রোগ সেরে গেল। আবার. ভগবতা দেবী ছেলেকে নিয়ে ফিরে 
এলেন বাঁরাসংহ গ্রামে | 

এমাঁন ভাবে ছয়মাস পাঠশালায় কামাই হয়ে গেল। আবার নতুন করে শদর॥ 
হলো পাঠশালার পড়া। - | 
»  ঈম্বরচন্দ্রের আগের স্বাস্থ্য অবশ্য ফিরে এলো। কিন্তু এমানতেই তার 
দেহের গঠন খুব ভালো ছিল না। মাথাটি ছিল বড়, সেই অনুপাতে শরীর 
ছল ক্ষীণ। 

তবু এই ছিল ঠাকুরদা ও ঠাকুরমার নয়নের মাঁণ। বৃহৎ মাথাট দলয়ে 
সেই ছোটখাটো চেহারার বালকাঁট যখন ছুটে এসে তাঁদের কোলের ওপর ঝাঁীপয়ে 
পড়তো তখন তাঁরা যেন হাতে চাঁদ পেতেন। 
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কিন্তু তাঁরা হয়তো জানতেন না, দুরন্তপনা করে ঈশ্বর বাঁড়র ভেতর থেকে 
ANAT এসেছে। কিছুক্ষণ পরই সেখানে এসে উপস্থিত হতেন ভগবতা দেবী। 
তাঁর মারমুখী মার্ত। 

দুগ্গাদেবী বলতেন--কি হয়েছে বউমা? > 

ভগবতা দেবী বলতেন-_বজ্ড দুষ্ট হয়েছে মা। কি জবালাতন যে করে। 

দূর্গদেবী বলতেন-এ বয়সে অমন হয়েই থাকে। 

নাতিকে.তান বুকে জাঁড়য়ে ধরতেন। বালকও তাঁদের আশ্রয়ে নিজেকে 
পরম নিরাপদ মনে করতো। 

নি কে বালির এত 
হতো। তান fate হয়ে বলতেন_এত দুষ্ট হলে কি চলে? 

রামজয় বলতেন-_সব মহাপুরুষরাই ছেলেবেলায় খুব দুষ্ট; ছিলেন, তা কি 
জানো না? নিমাই পণ্ডিতের ola নদীয়ার লোক একদা আঁস্থর হয়ে 
উঠতো | 

ও কিনে বলে উঠ 
--তাই-বলে নিমাই পণ্ডিতের সঙ্গে তুলনা? 

রামজয় বলতেন-_আঁম বলে রাখলাম বউমা, তোমার এই ছেলে Ait 
একজন কীর্তিমান পুরুষ না হয় তবে আমি পৈতে ফেলে দেবো । 

ভগবতী দেবী শ্বশুরের কথার ওপর আর কথা বলতেন না। জ্যোতিষারাও 
তো তাঁর ছেলের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। 


পণ্ডিত কালীকান্ত দেখলেন-ঈশবর পাঠশালার পড়া সর্বাকছুই শেষ করে 
ফেলেছে। তাঁর আর পড়বার কিছু নেই। 

ঠাকুরদাস কলকাতাতেই থাকতেন। বাড়তে আসতেন খুবই কম। কাজেই 
ছেলের কথা সবাক: জানতেন না। বাবার অসুখের কথা শুনে সেবার বাড়ি 
এলেন | 

পথে একদিন দেখা হলো পাঁণ্ডত কালীকান্তের সঙ্গে। কালীকান্ত বললেন 
_ঠাকুরদাস, এখানকার পাঠশালায় যা শেখবার ঈশ্বরচন্দ্র তা সবই [শিখে 
ফেলেছে । ওর হাতের লেখা খুব ভালো । স্মৃতিশন্তি প্রথর। ওকে কলকাতায় ' 
নিয়ে গিয়ে ইংরেজী পড়ালে জীবনে CATS করতে পারবে। 
ও কথাটা ঠাকুরদাসের মনে খুব ধরলো। [তান বাড়ি ফিরেই বাবাকে সে কথাটা 
জানালেন। 

রামজয় বললেন-কালীকাল্ত কথাটা মন্দ বলেনি। ওকে কলকাতাতেই 
নিয়ে যা। 

ঠিক হলো, ঠাকুরদাস ঈশ্বরচন্দ্রকে কলকাতায় নিজের. কাছেই রাখবেন) 
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যাওয়ার তাঁরখও ঠিক হয়ে গেল। এমন সময় রামজয়ের রোগ খুব বাড়াবাড়ি 
দেখা দিল। কাজেই যাওয়া আর হলো না। 

দিতাকে কিছুটা সুস্থ দেখে ঠাকুরদাস কলকাতায় চলে গেলেন। কিন্তু 
তার কিছুকাল পরেই রামজয় মারা গেলেন। গভীর শোকের ছায়া নেমে এলো 


. বাঁরাসংহের বাঁড়য্যে পাঁরবারে। 


ধপতার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ঠাকুরদাস কলকাতা থেকে চলে এলেন। নিজের 
সাধ্যমত 'পিতুশ্রাদ্ধের -কাজ সম্পন্ন করলেন। 4 


দাদুর মৃত্যুতে কিন্তু মনে খুবই দখ পেল ঈম্বরচনদ্র। বাড়িটা যেন ফাঁকা 
ফাঁকা মনে হতে লাগলো। যাঁর কোলে পিঠে এতাঁদন মানুষ হয়েছে, সেই দাদ 
TAS) সবচেয়ে ‘প্রিয় বস্তুটি সে যেন হারিয়ে ফেলেছে। 

ঠাকুরদাসের কলকাতা যাওয়ার দিন ঘনিয়ে এলো। [তান একদিন জিজ্ঞেস 
করলেন ঈশ্বরচন্দ্রকে_ ঈশ্বর, আমার সঙ্গে কলকাতা যাব? 

ঈশবর যেন হাতে চাঁদ পেল। আনন্দে অধীর হয়ে বললো- হ্যাঁ বাবা, যাবো। 

তখন কলকাতায় যাওয়ার রেলগাঁড় হয়ীন। যেতে হতো LH ও জলপথে ৷ 
fare জলপথে যাওয়া খুব নিরাপদ ছিল না। নদীতে ছিল ঝড়তুফানের ভয় 
আর তা ছাড়া ছিল জলদস্যাদের উপদ্রব। কাজেই অনেকেই নৌকায় আসতে 
ভরসা পেত না। কষ্টকর হলেও. হাঁটাপথেই তখন লোকে মেদিনীপুর থেকে 


কলকাতায় আসতো | 


ঠাকুরদাসও স্থির করলেন হে+টেই কলকাতা যাবেন। কিন্তু চিন্তা হলো 
ঈশ্বরকে TAH এতটুকু ছেলে কি করে এতটা পথ হাঁটবে? 

_ঠাকুরদাস জিজ্ঞেস করলেন_আমরা তো হেটে যাবো, তুই এতটা পথ হাঁটতে 
পারাবঃ 

কলকাতা যাওয়ার উৎসাহে ঈশ্বরচন্দ্র বললো_ হ্যাঁ, পারবো বাবা। 
কলকাতা শহরে যাবে, সেজন্য বালকের মনে কত উৎসাহ! fey উৎসাহ 
নেই মা ও ঠাকুরমার মনে। বাড়ির একমাত্র আদরের দুলালকে চোখের আড়াল 
করতে তাঁদের মন চায় না। 

" শুভদিন দেখে ঠাকুরদাস কলকাতা যাত্রা করলেন। ঈশ্বর প্রণাম করলো মা 
ও ঠাকুরমাকে। তাঁদের দুজনের চোখেই জল। ছেলে এতদুর চলে যাচ্ছে ভেবে 
তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কে'দে ফেললেন ভগবতী দেবী। 

দুরন্ত বালক ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতা পড়তে যাচ্ছে_-তাই গাঁয়ের অনেকেই 


‘দেখতে এলো। পণ্ডিত কালীকান্ত এলেন। তান শঢ়ধু দেখতেই এলেন না, 


তাঁর প্রিয় ছাত্রের সঞ্গনও হলেন। কলকাতা যাত্রার পথে আরও একজন সঙ্গী 
হলো- ভৃত্য আনন্দরাম। 
যাত্রা শুর হলো। দীর্ঘ পথ। বীরাঁসংহ থেকে কলকাতা প্রায় ছাব্বিশ 
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ক্রোশ দুরে। তিন 'দিন দু রাত লাগলো কলকাতা পেশছতে। এতটা পথ অবশ্য 
ঈশ্বরচন্দ্রকে হাঁটতে হয়নি। সে কখনো উঠেছে আনন্দরামের কোলে, কখনও 
চড়েছে ঠাকুরদাসের কাঁধে আর কখনো হেটে চলেছে। 

প্রথম রাত তাঁরা কাটালেন পাতুল গ্রামে। সেখানে ঠাকুরদাসের মামাশ্বশুরের 
বাঁড়। সেই বাড়িতেই সেদিন তাঁরা রইলেন। দ্বিতীয় রাত কাটালেন সন্ধিপুর . 
গ্রামে। সেখানেও তাঁদের এক আত্মীয়-বাড় ছিল। 

এই. ভাবে তাঁদের চলতে লাগলো পথের পর পথ আঁতরুম। তৃতীয় দিনে 
শেয়াখালা থেকে যে বাঁধা সড়ক শুরু হয়েছে, সেই পথ 'দিয়ে হাঁটতে লাগলেন। 
পথের ধারে থাকে মাইল-স্টোন_পাথরের ওপর ক্ষোদিত থাকে পথের দূরত্ব- 
চিহ্ন। তা দেখেও বালক ঈশ্বরচন্দ্রের কৌতূহলের সীমা নেই। সে তার বাবাকে 
জিজ্ঞেস করলো-_বাবা, বাটনা-বাটা শিলের মত ওটা কি? 

ঠাকুরদাস জবাব দিলেন_ওটা মাইল-স্টোন। ais মাইল অন্তর অন্তর 
পোঁতা থাকে। তাতে ইংরেজীতে অক্ষর লেখা থাকে। 

=ওটা কি অক্ষর বাবাঃ 

_ওটা এক। 

_আর ওটা? 


ওটা দুই। 


এইভাবে এক এক মাইল পথ তাঁরা পার হন আর মাইল-স্টোনের গায়ে এক 
একাঁট ইংরেজী অঙ্কের অক্ষর দেখতে পায় ঈশ্বরচন্দ্র এইভাবে এক থেকে 
দশ পর্যন্ত অক্ষরের সঙ্গে তার পাঁরচয় হয়ে গেল। 

এ ভাবে শ্যালমারের বাঁধা সড়ক দিয়ে হেটে তাঁরা এলেন কলকাতার ওপারে 
গঙ্গার তীরে। 

তখন সন্ধ্যা হয় হয়। খেয়ানৌকা পার হয়ে তাঁরা এসে পেশছলেন কলকাতার 
ao | 

কলকাতা শহর তখন গ্রাম্য বেশ ছেড়ে ধারে ধীরে আধদানক রূপে সাঁজ্জত 
হচ্ছে। সেই নূতন ঝলমল র্‌প দেখে চোখ ঝলসে গেল বালক ঈশ্বরচন্দ্র ৷ 

গ্রাম থেকে শহর। 

বালক ঈশ্বরের চোখে যেন এক নূতন আবিক্কার! 

বড়বাজার দয়েহাটা। গঙ্গার ঘাট থেকে খুব বেশশ দুরে নয়। সেখানেই 
সকলের গন্তব্যস্থল। 

বড়বাজারে দয়েহাটায় ভাগবতচরণ সিংহের বাড়িতেই ঠাকুরদাস এক সময় 
আশ্রয় পেয়োছলেন। ভাগবতচরণ এখন বেচে নেই। তাঁর ছেলে জগৎদ্লভ 
এখন বাড়ির FST | 

সেই বাড়িতেই ঠাকুরদাস উঠলেন। ভাগবতচরণ বেচে না থাকলেও তাঁর 


=. আমাদের বিদ্যাসাগর 


বিধবা মেয়ে রাইমাণ আছেন-যাঁর আদর-যত্রের কথা ঠাকুরদাস কখনো ভুলতে 
পারবেন না। 

মস্তবড় তিনতলা Tig! তারই একতলা ঘরে তাঁদের থাকার জায়গা । 
আগেও ঠাকুরদাস এই ঘরেই ছিলেন। আগে থাকতেন একলা এখন সঙ্গ 
হলো FE | 

ভৃত্য আনন্দরাম এবং পাশ্ডিতমশাই কয়েকদিন থেকেই চলে গেলেন। এরপর 
ঈমবরচন্দ্রের ভারী বিশ্রী লাগতে লাগলো। গ্রামের বাড়তে মা ঠাকুরমা ছিলেন 
এবং খেলার সাথী ছিল গ্রামের অনেক ছেলে । কিন্তু এখানে সে একা । বাবা তো, 
বেশীক্ষণ থাকেন না, তানি কাজে চলে যান। 

কাজেই ঈশ্বরচন্দ্রের খুব নিঃসঙ্গ বোধ হতে লাগলো। 

প্রথমে এসেই হর্ম্যরাজি শোভিত কলকাতা নগরন দেখে তার মনে যে আনন্দ 
হয়েছিল সে আনন্দ আর রইলো না। এখানে গ্রামের মত প্রচুর গাছপালা নেই, 
অত খোলা মাঠ নেই, নেই চোখ জুড়ানো সবুজ ধানক্ষেত-__সময় সময় মনে হয় 
যেন পাষাণপদরী। 

তবে কয়েকদিনের মধ্যেই একজন খেলার সাথন পাওয়া গেল। রাইমাণির 
একমাত্র ছেলে গোপাল । গোপাল ঈশ্বরচন্দ্রেরই সমবয়সী । গোটা বাড়ির মধ্যে 
এ একটিমান্রই ছেলে। 

রাইমাণ অনেকটা নিজের ছেলের মতই ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখতেন। তাঁর স্নেহ 
ও করুণার দৃষ্টি ঈশ্বরচন্দ্র ওপর পড়েছিল বলেই তার জীবন দুর্বিষহ হয়ে 
ওঠোন। 

ঠাকুরদাস সব সময়েই নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। মাইনে বেড়ে তাঁর দশ 
টাকা হয়েছে কিন্তু খাট:নির অন্ত নেই। দোকানের বিল আদায়ের কাজ 
করতেন। সকালে বেরিয়ে যেতেন, ফিরতেন দুপুরে ৷ ফিরে রান্না করে ছেলেকে 
খাওয়াতেন, আর নিজে কোনরকমে চারটি মুখে গুজে বেরিয়ে যেতেন।.ফিরতে 
অনেক রাত হতো। 

দুপুরবেলা রান্না চাপিয়ে ঠাকুরদাস একদিন নিজের হিসাব মিলাতে বসলেন । 
জগৎদুলভবাবূর কতগুলি ইংরেজী বিল ছিল, সেগুলি ঠিক করতে লাগলেন | 
পাশে বসে ঈশ্বরচন্দ্র বললো-_বাবা, আমি ওগুলো ঠিক করে দিতে পারি। 

ঠাকুরদাস জিজ্ঞেস করলেন_কি করে করাব? এগ্ঢলি যে ইংরেজ নম্বর 
দেওয়া বল। 

ঈশ্বরচন্দ্র বললো-_আম তো ইংরেজী অঙ্কের. অক্ষর আসবার সময় পথে 
শিখে এসোছ। 

-এখনো মনে আছে সব? 

হ্যাঁ, আছে। 


আমাদের বিদ্যাসাগর mE ১৩, 


ঠাকুরদাস ছেলেকে কয়েকটি বিল ঠিক করতে দিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র নির্ভূল- 
ভাবে অক্ষর মিলিয়ে [ঠিক করে ফেললো। ঠাকুরদাস অবাক্‌ হয়ে গেলেন। 

পণ্ডিত কালীকান্ত তখনও কলকাতা ছেড়ে যাননি | সেই সময় তিনি কাছেই 
ছিলেন। এই ব্যাপার দেখে কালীকল্ত ঈশ্বরচন্দ্রকে কোলে তুলে নিয়ে চুমো 
খেলেন। বললেন-চিরজীবাী হও ঈশবর। আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। 

এইভাবে Teeter কেটে গেল। { 

এখন ভাবনা হলো ঠাকুরদাসের, যে জন্য ছেলেকে নিয়ে এসেছেন তার 
ব্যবস্থা তাড়তাঁড় করতে হবে। কিন্তু কোথায় পড়াবেন? সিংহ'-বাঁড়র একট; 
দূরেই মল্লিক বাড়তে আছে একটা পাঠশালা । সেখানে পড়ালে কেমন হয়? 

জগংদুর্লভ বললেন_ ঈশ্বরকে এঁ মল্লিক বাঁড়র পাঠশালায় wale করে 
দিন না। স্বরুপচন্দ্র দাস.এ পাঠশালার পণ্ডিত, ভালই পড়ান। আমার 
ভাগনেরা ওখানে পড়ে, মল্লিক বাঁড়র ছেলেরাও পড়ে । এ বছরটা ঈশ্বর ওখানেই 
পড়ুক না।- ৃ এ 

ঠাকুরদাস ভেবে দেখলেন, পাঠশালাটা কাছে আছে, ওখানে ভরাত করে. 


দেওয়াই ভালো। তাই স্বরূপ দাসের পাঠশালাতেই ছেলেকে wate করিয়ে .. 


দিলেন। 
৮ সে বছর Tes পরীক্ষায় আর তিনমাস মাত্র বাকী fet! সেই তিন- 
হয়ে গেলেন পণ্ডিতমশাই। এত ছাত্র [তানি পড়িয়েছেন, এমন ছাত্র তো 
কখনো তাঁর চোখে পড়োনি। বড় হলে এ ছেলে নিশ্চয়ই মস্ত বিদ্বান হবে। 
বাঁরসিংহের কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের চেয়েও কলকাতার এই শিক্ষক 
স্বরূপচন্দ্র দাস ছিলেন শিক্ষাদানে অভিজ্ঞ। তিনিও ঈশ্বরচন্দ্র প্রাতভা দেখে 
মুগ্ধ হলেন--তার সম্বন্ধে ভাবষ্যদ্‌বাণী করলেন। 


পাঠশালার পড়া তো শেষ হলো, এখন ছেলেকে কোথায় পড়াবেন? অভাবৈর 
তাড়নায় নিজে বেশ পড়াশোনা করতে পারেননি, কিন্তু ছেলেকে তো বিদ্বান 
করে তুলতে হবে। Z 


কিন্তু ঠাকুরদাসের উচ্চ আশায় হঠাৎ বাধা পড়লো। কলকাতার জলবায়ু. - 


ঈশ্বরচন্দ্রের সহ্য হলো না। ২ 
তখন কলকাতায় রািতে মশা আর দিনে মাছির খুব উৎপাত ছিল। জলের 


কল, মাটির তলায় ড্রেন এসব তখন হয়ান। গ্রামাঞ্চল থেকে এসে অনেকেই তখন: 


পেটের অসুখে ভূগতো। Pee তাই হলো। 

পেটের অসঃখ থেকে হলো রক্জাতসার। ঠাকুরদাস চিন্তিত হয়ে পড়লেন। 
চিকিৎসার ও সেবাযত্বের কোন ats করলেন না। পঢত্রের মলমূত্র নিজের 
হাতে ATS করতে লাগলেন। 
Me আমাদের বিদ্যাসাগর 


ee 


বাড়তে খবর গেল। নাতির অসুখের কথা শুনে পাগলের মত হয়ে ছুটে 
এলেন দুর্গাদেবী। দিনরাত নাতির সেবা-শহশ্রুষায় ও ওষুধপত্রের ব্যবস্থায় 
ব্যস্ত হয়ে রইলেন। কাঁবরাজনী চিকিৎসায় যখন কোন-ফল হলো না, তখন 
দূর্গাদেবী বললেন_ ঠাকুরদাস, ঈশ্বরকে আমি বাড়ি নিয়ে যাই। 

ঠাকুরদাসও বুঝতে পারলেন, স্থান পরিবর্তন করা দরকার। শহর না 
ছাড়লে ঈশ্বরের রোগও হয় তো ছাড়বে না। তাই সম্মাত দিলেন। 

দূর্গাদেবী ঈশ্বরকে নিয়ে বাঁরসিংহ গ্রামে ফিরে এলেন। 

নিজের বাড়িতে গেছে ঝলকের মনে ক আনন্দ। 

ওষুধপন্রের বিশেষ কোন দরকার হলো না। স্থান পরিবর্তনে এবং গাঁয়ের 
জল হাওয়ায় ঈশ্বরচন্দ্রের শরীর আপাঁনই সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলো। 


ওদিকে বছর ঘুরে এলো। 

tears মাসে ঠাকুরদাস ঈশবরচন্দ্রুকে কলকাতায় নিয়ে যাঝ্র জন্যে এলেন। 

দূর্গাদেবী বললেন__না, ঈশ্বর এখানেই থাক্‌! কলকাতায় গিয়ে আবার 
যাঁদ অসুখ হয়। এ 

ঠাকুরদাস বললেন--কলকাতায় কি আর মানুষ বাস করছে না? তা 
ছাড়া এখানে থাকলে OF পড়াশোনা হবে কি করেঃ আমি মুর্খ হয়োছ বলে 
ছেলেকেও মূর্খ করে রাখবে তা ছাড়া এখন না গেলে আর স্কুলেও wate 
করানো যাবে না। 

ঠাকুরদাসের জেদের কাছে সকলকেই মাথা নোয়াতে হলো । ঈশ্বরচন্দ্র আবার 
বাবার সঙ্গে চললো কলকাতা | 

ঠাকুরদাস ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন-করে, আনন্দরামকে সঙ্গে নিতে হবে 
তো? নইলে তোকে কোলে করে নেবে কে? 

এতে এতট;কু বালকের মনেও আত্মসম্মানে আঘাত লাগলো। সে বলে 
উঠলো-_না, আমি A যেতে পারবো । ; 

আনন্দরাম এবার আর সঙ্গে গেল না ঠাকুরদাস BBC সঙ্গ a 
যাত্রা করলেন। 

সাঁত্য, ভয়ানক olor ঈশ্বরচন্দ্রের। সে বারাসিংহ থেকে মায়ের 
মামাবাড়ি পাতুল পর্যন্ত দু ক্লোশ রাস্তা হে'টে চললো। ঠাকুরদাস কাঁধে নিতে 
“চাইলেও OF কাঁধে উঠতে রাজী হলো না। 

সেদিনের মত পাতুলে বিশ্রাম করে পরের দিন তাঁরা আবার পথ চলতে শুরু 
করলেন। তিন ক্রোশ পথ ঈশ্বরচন্দ্র হেটে এল। কিন্তু আর তার পক্ষে হাঁটা 
সম্ভব হলো না। পা ফুলে উঠলো। ব্যথায় পা টনটন করতে লাগলো | 

তখন গ্রীষ্মকাল, রোদের প্রচণ্ড তেজ ৷ এত পথ হে'টে আসার পর বালকের : 
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পক্ষে এই সময়ে আর পথ চলা যে কত কঠিন, ঠাকুরদাস তা বুঝতে পারলেন । 
OL, না চলে উপায় কিঃ. 

ঈশ্বরচন্দ্র বললো--আর যে চলতে পার না বাবা। 

ঠাকুরদাস প্রমাদ গনলেন। তবু খাঝর লোভ দেখালে সে হাঁটবে এই 
ভেবে বললেন-আর একটু হেটে চল্‌ AT! এ সামনে মাঠে ভাল তরমুজ 
পাওয়া যায়, কনে খাওয়াবো । 

তরমুজের লোভে ঈশ্বরচন্দ্র আবার হাঁটতে লাগলো । কিন্তু কোথায় 
তরমুজ? মাঠের পর মাঠ সে পার হয় আর জিজ্ঞেস করে-_তরমুজ কোথায় 
বাবা? 

—2 তো এ সামনের মাঠে। আর'‘একট; হেটে চল্‌ । 

আরও বেশ কিছুটা পথ পার হয়ে ঠাকুরদাস তরমুজ কনে ছেলেকে 
খাওয়ালেন। খেয়ে ঈশ্বরের পেট ঠাণ্ডা হলো বটে, কিন্তু পায়ের ব্যথা কমলো 
Tl এতক্ষণ যা-ও একট; VO চলাছল, কিছুক্ষণ বসে থাকার পর আর 
দাঁড়াবার ক্ষমতাও রইলো না। একটুখানি হে'টেই আবার বসে পড়লো । 

-আর যে হাঁটতে পার না বাবা। . 

ঠাকুরদাস রেগে উঠলেন। বললেন চলতে না পারিস এই মাঠের মধ্যে 
বসে থাক্‌। 

এই বলে ঠাকুরদাস ছেলেকে রেখেই নিজে এগিয়ে চললেন। তা-দেখে 
ঈশ্বরচন্দ্র কাঁদতে লাগলো । 

ঠাকুরদাস আবার ফিরে এলেন। বিরন্ত হয়ে বললেন_তুই তো লোক 
আনতে দিলি না। 

রাগে ও আঁভমানে 4, একটি চড়ও মারলেন ছেলের গালে। তাতে ঈশ্বরচন্দ্র 
কান্না আরও বেড়ে গেল। তখন ঠাকুরদাস আর কি করেন। ছেলেকে কাঁধে 
তুলে নিয়ে হেটে চললেন। | 

এ ভাবে কিছুক্ষণ চলার পর ঠাকুরদাস নিজেই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। 
তখন কাঁধ থেকে ছেলেকে নামিয়ে এক জায়গায় বিশ্রাম করতে বসলেন। সেদিন 
পথ চলায় খুবই দের হতে লাগলো। 

তিন দিনের দিন ঠাকুরদাস ঈশ্বরচন্দ্রকে নিয়ে কলকাতায় পেশছলেন। 

আবার এলেন সেই পুরানো আশ্রয়স্থলে, দয়েহাটার 1সংহণ-বাঁড়তে! 
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তিন 


ঘরের প্রদীপে তেল নেই। 

যেটুকু আছে তাতে আজ রাতটা হয়তো চলবে না। তখন কি হবে? 
বালক বইটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লো । রাস্তার জ্বলছে কেরোসনের বাঁতি ৷ 
পৌরসভার লোক যারা বাতিগ্ঈীল এসে জবালিয়ে দেয় তারা কিছুক্ষণ আগে 
জবালয়ে দিয়ে গেছে। ভোরবেলা এসে আবার Talat দেবে। 

বালক সেই বাতির থামের তলায় বসে পড়লো । বইটি খুলে পড়তে লাগলো 
এক মনে। 

বইয়ের ভিতর তন্ময় হয়ে কতক্ষণ ছিল তা খেয়াল নেই। মুহূর্তের পর 
মুহূর্ত কেটে যেতে লাগলো। = { 

হঠাৎ খেয়াল হলো কার ডাকে_কে, ঈশ্বর? এখানে বসে পড়ছিস যে? 
- প্রদীপে যে বেশী তেল নেই বাবা। 

পিতার সঙ্গে বালক ঘরে ফিরে এলো। ঠাকুরদাস হাত মুখ ধুয়ে রান্নার 
আয়োজন করতে লাগলেন। প্রদীপে যে তেল ছিল তাই দিয়েই কাজ চলতে 
লাগলো। ঈশ্বর ঘরে বসে আবার পড়ায় মন দল। 

এই হলো ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রজীবন। : তপস্যার জীবন। 

যে ছেলে একদিন দেশের মানুষকে শিক্ষার আলোক বিতরণ করবে, পড়ার 
সময় তার ভাগ্যে আলো জোটে না। 

নিষ্ঠুর পাঁথবীর এই বাঁঝ বিধান! 

এখন ছেলেকে নতুন করে পড়া শেখাতে হবে-দিতে হবে নতুন স্কুলে। 
ঠাকুরদাসের ভাবনা হয়ে গেল। রবে trea 
কেউ কেউ বললো_ছেলেকে ইংরেজী স্কুলে দাও, বর্তমানে ইংরেজী 
শিখলেই fae 

কিন্তু তাতে আবার কেউ কেউ বারণ করলো। বললো- ইংরেজনী পড়লে 
ছেলে তোমার খ্রীষ্টান হয়ে যাবে। তখন ছেলেকে আর খুজে পাবে না। 
কেউ কেউ আবার গায়ে পড়ে উপদেশ দিতেও এলো-_বামুন পণ্ডিতের 
' ছেলে, তাকে আবার ইংরেজী পড়াবার শখ কেন? সংস্কৃত পাঠশালায় ভরতি 
করিয়ে দাও। সংস্কৃত শিখে দেশে গিয়ে একটা টোল খুলুক॥ তাতে সবাই 
AMS করবে। বলবে রামজয় তকর্ভূষণের নাতির টোল। 

কয়েকজন আবার বললো--ওসব সংস্কৃত শিখে কিছ হবে না। কালের 
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হাওয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে তো? ছেলেকে হেয়ার সাহেবের স্কুলে 
ভরাত করিয়ে দাও। চলনসই একট; ইংরেজী শিখলে; একটা কাজকর্ম ও 
নিজেই জুটিয়ে নিতে পারবে। 

নানারকম কথা শুনে ঠাকুরদাস একট: Peek হয়ে পড়লেন। কি করবেন 
সহসা কিছ; ঠিক করতে পারলেন না। 

নিজের কথা ভাবতে লাগলেন ঠাকুরদাস। বারা গ্রামে একটা চতুষপাঠী 
AT অধ্যাপনা করার কল্পনা Vite একদিন ছিল।, কিন্তু দারিদ্রের জবালায় 
সব কিছ; স্বপ্ন তাঁর ঘুচে গেছে। জীবিকা অর্জনের জন্য তাঁকে নেমে আসতে 
হয়েছে কণ্টকময় পথে। স*খ ভোগের কল্পনা শুন্যে মিলিয়ে গেছে। এখন 


সংস্কৃত কলেজে? 

একদিন দেখা হলো মধুসূদন বাচস্পাতর সঙ্গে। তিনি সংস্কৃত কলেজে 
পড়েন। - সম্পকে তিনি ঠাকুরদাসের আত্মীয় তাঁর কাছে পরামর্শ চাইলেন 
ঠাকুরদাস। 


মধুসুদন বললেন_চতুষ্পাঠীতে পড়ে কি হবে? সংস্কৃত কলেজে পড়লেই 
ভাল সংস্কৃত শিখতে পারবে । অতে আপনি যে রকম চাইছেন সে ভাবেই 


তখন ঠাকুরদাসের মনেও উৎসাহ হলো। তিনি ঈম্বরচন্্রকে সংস্কৃত 
য়ে, I 


শুর, হলো ঈশ্বরচন্দ্র নূতন Gee | তখন তার বয়স মাত্র ন’ বছর। 
এ আর পাঠশালা নয়_কলেজ। ASRS কলেজ যেমন বড় তেমনি তার 
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নাম। আঁভজাত শিক্ষালয়। কত দেশের কত ছাত্র সেখানে পড়ে আর 'দিকৃপাল 
সব অধ্যাপকরা সেখানে শিক্ষা দেন। 

অদ্ভুত এই নূতন পরিবেশে ঈদ্বরচন্দর প্রথমে একট হকচাকরে গেলেও 
মনে খুব উৎসাহ পেল। জ্ঞানলাভের এখানে-প্রচুর সুযোগ । 

* গঙ্গাধর তর্কবাগীশ তৃতীয় শ্রেণীতে ব্যাকরণ পড়াতেন। তাঁর অধ্যাপনায় 
গভীর নিষ্ঠা ও aR ছিল। তা ছাড়া তান ছাত্রদের এত স্নেহ করতেন যে 
তারা মুগ্ধ না হয়ে পারতো না। 

কিছবদন যেতে না যেতেই ঈশ্বরচন্দ্র উপর তর্কবাগণশের WIS পড়লো। 
‘তান দেখলেন, এতকাল অনেক ছান্রই তো পাঁড়য়েছেন কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র মত 
এমন ছাত্র তাঁর চোখে পড়েনি। fe অদ্ভুত ছেলোটর স্মাতিশত্তি, আর পড়া- 
শোনার ওপর ক গভীর অনুরাগ! 

সংস্কৃত কলেজ MAT অণ্চলে। বড়বাজার দয়েহাটা থেকে অনেক 
“দূর | এতটা পথ হেটে আসা সহজ নয়। তবু ঈশ্বরচন্দ্র রোজ হেটে যাতায়াত 
করতো ।. এতে অর কোন ক্লান্তি ছিল না। স্কুলে কামাইও সে করতো না। 

প্রথম প্রথম ঈশ্বরচন্দ্রকে ঠাকুরদাস নিজেই কলেজে দিয়ে আসতেন। রোজ 
সকালে নটায় দিয়ে আসতেন, আর গিয়ে নিয়ে আসতেন বিকেল চারটের সময়। 

এ ভাবে চলোছল দু মাস। তারপর ঈশ্বরচন্দ্র বুঝতে পারলো বাবার খুব 
কষ্ট হচ্ছে। তাই বললো-_বাবা, আম একাই যেতে পারবো। 

ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন খর্ককায়। মাথায় মস্ত এক ছাত তুলে যখন সে বড়বাজার 
থেকে কলেজের 'দিকে যান্না করতো তখন দূর থেকে তাকে আর' দেখাই যেতো 
না। মনে হতো শুধু একটি ছাতা পথ দিয়ে চলে যাচ্ছে। 

চেহারায় ছোটখাটো, শরীর শীর্ণ, মাথাটা দিল বড়। সেজন্য বিদ্যালয়ের 
- ছেলেরা তাকে খেপাতো। বলতো--যশুরে. কই! 

এই WA কই বলার একটি তাৎপর্য ছিল। যশোহরের কই মাছ খুব 
খ্যাত ছিল। আকারেও ছল খুব বড়। কলকাতায় সেই মাছ প্রচুর পাঁরমাণে 
চালান 'আসতো। কিন্তু কলকাতায় যখন এসে পেছতো তখন মাছগণল রোগা 
হয়ে পড়তো । মাথাগুল বড়ই থাকতো । 

সেই চেহারার সঙ্গে তুলনা করা হতো ঈশ্বরচন্দ্রের। তাই ছেলেরা খেপাতো 
_যশ্যুরে কই! কখনো বা একট; কায়দা করে বলতো...কসুরে জই! 

সে কথা শুনে ঈশ্বরচন্দ্রের ভয়ানক রাগ হতো। কিন্তু সে ছিল তোতলা। 
বেশী রাগলে মুখ দিয়ে কথা বেরুতো না। তাই সে শুধু রুখেই যেতো-- 
- কিছু বলতে পারতো ATI নু 

সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র। ক্লাসের মধ্যে সব চেয়ে ভাল ছাত্র। 
শিক্ষার ওপর নিষ্ঠা এবং তার প্রতিভার পরিচয় পেয়ে শিক্ষকরা বিস্মিত। + 
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কিন্তু এর পেছনে আছে ?পতা ঠাকুরদাসের অক্লান্ত চেষ্টা ও তীক্ষণ TI! 

1সংহ+-বাঁড়র একতলার ছোট্ট একটি ঘরে ঠাকুরদাস বাস করেন ছেলেকে 
নিয়ে। দাঁরদ্র শীর্ণদেহ ব্রা্ণ। ঘুমান একট আঁত সাধারণ বিছানায়। একই 
সংকীর্ণ বিছানায় একপাশে TAR তাঁর ছেলে। ছেলেও রোগা, খাটো। আত 
সাধারণ চেহারা, গরিবের মত বেশভূষা। 

. ঘরে জায়গা নেই। বিছানাতেই মাথার দিকে গোছানো কয়েকাঁট সংস্কৃত 
বই। | 

বাড়র কাছেই আর্মান TT 

গাঁজার ঘাঁড়তে ঢং ঢং করে দুটো বাজে। ঠাকুরদাসের ঘুম ভেঙে যায় ॥ 

কলকাতা শহর তখন নিস্তব্ধ, সবাই ঘুমিয়ে আছে। রাত দুটো। 
ঠাকুরদাস 'বছানা ছেড়ে উঠে পড়েন। ঘরের এক কোণে রোঁড়র তেলের 
প্রদীপাঁট জবালান। তারপর ছেলের গায়ে হাত দিয়ে ডাকেন_ ঈশ্বর, ওঠ, 
পড়তে বস । 

Foner ডাকে ঈশ্বরের ঘুম ভেঙে যায়। TRY ঘুমের আবেশ চোখ থেকে 
যায় না। J 

{পতা আবার ডাকেন_ওঠ্‌_উঠে চোখে মুখে জল দে। 

তখন আর 'বছানায় পড়ে থাকা চলে না ঈশ্বরের । সে উঠে পড়ে। চোখে 
মুখে জল দিয়ে বই খুলে বসে যায় সেই মটমিটে আলোর সামনে । শর: হয় 
অধ্যয়নের তপস্যা | ; es 

ধীরে ধারে রাত কেটে যায় । আকাশে ফুটে ওঠে ভোরের আলো 'কন্তু 
একতলার ওই ছোট ঘরে সেই আলোক প্রবেশ করতে পারে AT | বালক প্রদীপের 
আলোতেই পড়তে থাকে। : 

আকাশে আলো আরো স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠতেই ঠাকুরদাস বলেন-বাঁত 
এখন বিয়ে দে। ৃ 

বাতিটা বিয়ে হাত মুখ ধুয়ে এসে আবার পড়তে বসতো ঈশ্বরচন্দ্র । 

ঠাকুরদাস ব্যাকরণ ভালই জানতেন। তাই নিজে ছেলের পড়ার দিকে নজর 
রাখতেন। কলেজে কি পাঁড়য়েছে তার খবর রোজ নিতেন ঠাকুরদাস। ঈশ্বরচন্দ্র 
রোজ রাত্রে বাবার কাছে কলেজের পড়া মুখস্থ বলতো। কোন জায়গায় ভুল 
হলে ঠাকুরদাস তা শুদ্ধ করে বুঝিয়ে দিতেন। 

ছেলেকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য দরিদ্র পিতার দি কঠোর পারশ্রম, কি 
প্রাণাল্তকর চেষ্টা! : 


ঠাকুরদাস কর্মস্থল থেকে বাসায় ফিরতেন রাত ন'টার পর। Ga ধাঁরয়ে 
রান্না করতেন। রান্না হয়ে গেলে ছেলেকে খাইয়ে তারপর নিজে খেতেন। 
তখনকার দিনে কয়লার প্রচলন ছিল না। চেলাকাঠ 'দয়ে রান্না করতে 
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হতো। কাঠ সেরুপ শুকনো না থাকলে কোন কোন দন রান্না করতে কষ্ট 
হতো খুব। তবু ঠাকুরদাসের কোন ক্লান্ত বা বিরন্তি ছিল না। খাওয়া দাওয়া 
শেষ হয়ে গেলে দুজনে এক সঙ্গে ঘ্দাময়ে পড়তেন। 

আবার রাত দুটো বাজলেই উঠে পড়তে হতো। ছেলেকে নিয়ে বসতেন। 
মুখে মুখে শেখাতেন অনেক ভাল ভাল সংস্কৃত শ্লোক। 

এতট;কু ছেলে তার শরীরেই বা কত সয় আর মাথাতেই বা কত ধরে? কোন 
কোন দিন ঈশ্বরচন্দ্র পড়তে পড়তে রাত্রে ঘুমিয়ে পড়তো | 

সেদিন হতো ভয়ানক কাণ্ড। রাত্রে কাজ থেকে ফিরে ঠাকুরদাস ছেলেকে 
& অবস্থায় দেখে বিষম চটে যেতেন। চড় চাপড় মেরে ও কানমলা দিয়ে তাকে 
উঠিয়ে দিতেন ঘুম থেকে। 
শুর; করতেন। বাবার হাতে মার খেয়ে ঈশ্বরচন্দ্র এমন কাতর আর্তনাদ করতে 
থাকতো যে বাঁড়র অন্যান্য লোকেরা ছুটে আসতো। বলতো--আহা, করছেন 
কঃ অমন কাঁচ ছেলেকে মারছেন কেন? 

রাইমাঁণ ছুটে আসতেন অন্দরমহল থেকে। প্রহারে জজশীরত ঈশ্বরচন্দ্রকে 
টেনে নিতেন নিজের কাছে। ঠাকুরদাসকে বলতেন_ইস্‌, এমন মারও মারতে 
পারেন আপান? শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মহত্যা করবেন নাক? 

ঠাকুরদাস তখন নিরস্ত হতেন। 

এই বাড়িতে অসহায় ঈশ্বরচন্দ্র একমাত্র আশ্রয় ও সান্ছনার স্থল রাইমাঁণ। 
মায়ের স্নেহ দিয়ে তানি ঘিরে রাখেন বালককে । মা কাছে HR ঠাকুরমাও 
কাছে নেই। সে সব কথা মনে হলে ঈশ্বরের মন খুব খারাপ হয়ে যায়। সময় 
সময় কান্না পায়। তখন এই রাইমাঁণর কথা মনে হলেই মনে সান্তনা জাগে। 

পিতার শাসনে ঈশ্বরকে সব সময়েই -সন্দুস্ত থাকতে-হতো। সন্ধ্যার পর 
যখন ঘুম জড়িয়ে আসতো দু চোখে তখন ঘুম তাড়াবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠতো 
সে। কিনতু যখন PEER RACH তাড়াতে পারতো না, তখন দ্‌ চোখে দত 
সরষের তেন সি ee ote ae 

ভারী একগুয়ে ছিল ঈশ্বরচন্দ্র। নিজে যা ভাল মনে করতো তাই করতো। 
কেউ উপদেশ দিলেও সহজে গ্রাহ্য করতো না। 

যেদিন পাঁরচ্কার কাপড় না থাকতো সেদিন সে জেদ ধরতো ফর্সা কাপড় 
পরে 'বদ্যালয়ে যাবে । - 


করাতে পারতেন না। টাঁকশালের ঘাটে তাঁরা স্নান করতেন। ঠাকুরদাস জোর 
তাকে স্নান করাতেন। 
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এজন্য ঠাকুরদাস ঈশ্বরচন্দ্র নাম দিয়োছলেন “ঘাড় কে'দো'। অর্থাৎ 
ঈশ্বরচন্দ্র একবার ঘাড় বাঁকালে সে ঘাড় সহজে সোজা হতো A! 

ব্যাকরণের ক্লাসে ঈশ্বরচন্দ্র ছিল সেরা ছাত্র। গঙ্গাধর তকর্বাগীশও অবাক্‌ 
হয়ে যেতেন পড়াতে গিয়ে। এমন ছাত্র কোনাঁদন তাঁর চোখে পড়েনি। 

তখন খুব নজর দিলেন ঈশ্বরের দিকে। ক্লাসের বাইরেও অনেক কিছু 
শেখাতে লাগলেন। মূখে মুখে অনেক উদ্ভট শ্লোক বলতেন। ঈশ্বরচন্দ্র 
তন্ময় হয়ে শুনতো। শুনতে শুনতেই তার সব মুখস্থ হয়ে যেতো। অনর্গল 
মুখে মুখে সেগুলি আবৃত্তি করে আবার সে শোনাতো তর্কবাগীশকে। 
ঈশ্বরচন্দ্রের এমন অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি দেখে তর্কবাগীশ “মুগ্ধ না হয়ে 
পারতেন না। 

সাবাস ছেলে! প্রবীণ অধ্যাপক মনে মনে ভাবতেন, এককালে 'দিগাঁবজয়ী 
AOS হবে এই ছেলে। 

তর্কবাগীশের কাছ থেকে ও বাবার কাছ থেকে এভাবে মুখে মুখে প্রায় চার 
পাঁচশো শ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র খে ফেললো। শুধু শ্লোক নয়, শ্লোকের অর্থও 
শিখলো। 

ছ মাস পরেই একটা পরাক্ষা দিতে হয়। 

সেই পরীক্ষায় সব চেয়ে বেশী নম্বর পেল ঈশ্বরচন্দ্র। শুধু বেশী নম্বর 
নয়, তার অদ্ভূত কৃতিত্বও প্রকাশ পেল। তার ফলে সে লাভ করলো পাঁচ 
টাকা বৃত্তি! 

ছেলে বৃত্তি পেয়েছে, সে খবর শুনে ঠাকুরদাসের কি আনন্দ। ছেলেকে 
আরও উৎসাহ দতে লাগলেন। বললেন-আরো ভালো করে পড়াশোনা কর 
ঈশ্বর, তা হলে আমাদের বংশের মান রাখতে পারবি। 

শুধু কি বংশের মান! দেশের মান রাখবে যে এই ছেলোট ৷: তাই তার 
পড়াশোনায় ক্লান্তি নেই_অন্য কোন দিকে তার খেয়াল নেই। অধ্যয়নই 
তার তপস্যা | 

{তন বছর পড়তে হয় ব্যাকরণের শ্রেণীতে। দু বছরের পরাক্ষায় কৃঁতত্ব 
দেখিয়ে অনেকগুলি পূরস্কার পেল ঈশ্বরচন্দু। 

ঠাকুরদাসের মনে যেমন আনন্দ, অধ্যাপকদেরও তেমন গর্বের অন্ত নেই। 
এমন ছেলেই তো বিদ্যালয়ের গৌরব | 

কিন্তু এক বছরের পরাঁক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্র ভাল পঢরস্কার পেল না। তাতে 
' তার মনে খুব দুঃখ হলো। 

কলেজ থেকে বাসায় এসে বললো- আগি আর কলেজে পড়বো না বাবা। 

ঠাকুরদাস অবাক্‌ হয়ে গেলেন. জিজ্ঞেস করলেন-কেন পড়াব না? 

ঈশ্বরচন্দ্র বললো--এবার একটি বাজে ছেলেকে ভাল প্রাইজ দিয়েছে, আমাকে 
দেয়নি। দেশে গিয়ে বিশ্বনাথ সার্বভৌম [পসামশায়ের টোলে পড়বো | 
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ঠাকুরদাস অনেক বুঝিয়ে সুয়ে ছেলেকে শান্ত করলেন। কলেজের 
তক্বাগীশ ও বাচস্পাঁত মহাশয়ও তাকে বললেন--এবার ভাল হয়ান তাতে 
হয়েছে fe? আরও তো বছর সামনে রয়েছে। 
ভাল প্রাইজ না পাবার অন্য একটি কারণ ছিল। এ বছর প্রাইস 
সাহেব পরাক্ষক ছিলেন। সাহেব ভাল বুঝতে পারতেন না। ঈশ্বরচন্দ্র যা 
উত্তর দিত, ভালরুপ বিবেচনা করে উত্তর দিত। সেজন্য তা নির্ভুল হতো। 
কিন্তু যে emis বিবেচনা না করেই তাড়াতাড়ি বলেছিল, তা ভালই হোক আর 
মন্দই হোক, সাহেব তাকে ভাল ছাত্র বিবেচনা করে বেশী নম্বর দিয়েছিলেন। 
তাছাড়া CE তাত A TR SY ES SS 
ভালো বুঝতে পারেনানি। 
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চার 


ঈশবরচন্দ্রের বয়স হলো এগারো বছর । 

ছেলের উপনয়ন দিতে হবে। ঠাকুরদাস তার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। 

ছেলেকে নিয়ে এলেন গাঁয়ের বাঁড়তে। যঙ্ধরণীত অনুষ্ঠান সহকারে 
উপনয়ন হয়ে গেল। গাঁয়ের সমাজের লোককে নিমন্ত্রণ করা হলো। ভূঁরি- 
ভোজনে আপ্যাঁয়ত হল সবাই। 

গাঁয়ে এলে ঈশ্বরচন্দ্র কতই না আনন্দ! ছোটবেলার খেলার সাথীদের 
সঙ্গে দেখা হতো। ছুটে যেতো 'শচীবামন"' পদুকুরের ধারে। এই বড় পুকুরাটর 
পাড়ে কত খেলাই না করতো সে। 

তার সঙ্গীদের মধ্যে গদাধর পালই ছল বয়সে বড়, গায়ের জোরও ছিল 
তার বেশী। গায়ের জোরে না পারলেও কায়দায় ঈশ্বরচন্দ্র গদাধরকে কাব; . 
করতো। কপাট খেলার সময় সে গাড় মেরে গদাধরের দুই পায়ের মধ্যের 
ফাঁকটায় চুকে গিয়ে তাকে চিৎ করে ফেলে দিত। তারপর তার বুকের ওপর 
উঠে ঈশ্বরচন্দ্র হাসতো হি-হি.করে। | 

ছেলেরাও এই দৃশ্য দেখে হাততালি দিত আর হইহই করে উঠতো। কি 
মজাই হতো তখন! 

এত আনন্দের পর তাই বাড়ি ছেড়ে চলে আসবার সময় খুবই খারাপ ' 
লাগতো তার। 


সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণ পড়া শেষ হলো ঈশ্বরচন্দ্রের। এবার তাকে 
সাহিত্যের শ্রেণীতে ভরাতি করিয়ে দেওয়া হলো। 
ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স তখন বারো। 

জয়গোপাল তর্কালংকার ছিলেন সাহিত্যের অধ্যাপক। তান ঈশ্বরচন্দ্রকে . 
দেখে বললেন-_এতটদকু ছেলে সাহিত্য শ্রেণীতে ভরাত হবে কি! সংস্কৃত 
সাহিত্যের সে কি বুঝবে? 

ঈশ্বরচন্দ্র বললো-বেশ, আমাকে পরাক্ষা করে নিন। 
, বিস্মিত হয়ে গেলেন অধ্যাপক। অন্যান্য অধ্যাপকরা কিছুটা রুষ্ট হলেন। 
গার্বত ছেলে শিক্ষকের মুখের ওপর এমন ভাবে কথা বলে! 

জয়গোপাল বললেন_বেশ, পরাঁক্ষাই দাও। কালিদাসের 'কুমার-সম্ভব' 
পড়েছ? 
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_হ্যাঁ পড়োছি। 

_ একটা শ্লোক মুখস্থ বল তো। 

ঈশ্বরচন্দ্র একটুও ইতস্ততঃ না করে গড়গড় করে একটি শ্লোক মুখস্থ 
বলে গেল। 

জয়গোপাল বললেন-__এর ব্যাথা করতে পারবে 

ঈশ্বরচন্দ্র ব্যাখ্যাও বলে গেল। আরো কয়েকটি প্রশ্ন করলেন জয়গোপাল। 
সব প্রশ্নের জবাবই ঈশ্বরচন্দ্র ঠিক ঠিক দিল। অধ্যাপকরা শুনে সবাই 'বাস্মিত 
হয়ে গেলেন। আর কোন পরাঁক্ষা দিতে হলো না। ঈশ্বরচন্দ্র সাহিত্যের 
শ্রেণীতে CAS হয়ে .গেল। 

ণকছনদনের মধ্যেই তর্কালংকারের আঁত প্রিয় ছাত্র হয়ে উঠলো ঈশ্বরচন্দ্র । 
{তান নিজের পাত্রের মত স্নেহে তাকে শিক্ষা দিতে লাগলেন। 

প্রথম বছরেই ঈশ্বরচন্দ্র রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ও রাঘব পাশ্ডবীয় প্রভাত 
কাব্য ও সাহত্য আঁত মনোযোগের সঙ্গে পড়ে শেষ করে ফেললো। পরাঁক্ষায় 
সব ছাত্রের চেয়ে বেশী নম্বর পেয়ে পুরস্কারও লাভ করলো । 
TERRA, কাদম্বরী, দশকুমার চরিত প্রভাত গ্রন্থ পড়া হয়ে গেল। 

কাব্গ্ীল আগাগোড়া তার কণ্ঠস্থ। সংস্কৃত নাটকগালর অংশের পর অংশ 
অনর্গল সে বলে যেতে পারে। 

এ ছাড়াও তার কত WAL হাতের লেখা মুক্তোর মত। প্রতি বছর এজন্য 
সে পুরস্কারও পায়। | 

'দবতীয় বছরের পরীক্ষা শেষ হলো। সবচেয়ে বেশী নম্বর পেয়ে ঈশ্বরচন্দ্র 
আঁধকার করলো প্রথম স্থান! 

ছাত্ররা ঈর্ষান্বিত, অধ্যাপকরা বিস্মিত। 


ঈশবরচন্দ্রের ছাত্রজীবন যেন এক ইতিহাসের কাহনী। 

দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে চলে তার অধ্যয়নের সাধনা । 

কোনাঁদন দু বেলা অন্ন জুটতো, কোনাদন জুটতো না। যখন জ্‌টতো, 
তখনও সব সময় পেট ভরে খেতে পারতো না। যখন পেট ভরে খাওয়ার মত 
ভাত জুটতো তখন SPST না ডাল বা তরকারি। কেবল নুন ভাত খেয়ে 
তখন "দন কাটাতে হতো। যখন তরকারি ও মাছ পাওয়া যেত তখন মাছের 
ঝোল TAH শুধু রোল দিয়ে ভাত খেতে হতো। মাছ রেখে দেওয়া হতো অন্য 
বেলার জন্য। কোনাঁদন রাত্রে শুধু তরকারি দিয়ে খেয়ে মাছ পরের দিনের 
“জন্য রেখে দেওয়া হতো। পরের দিন সেই মাছ দিয়ে রাঁধা হতো অন্বল। এই 
ভাবেই তাদের দিন চলতো । 
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ঈশ্বরচন্দ্র আর এক ভাই ছিল, তার নাম Tine, | ঠাকুরদা কিছনীদন 
পর তাকেও লেখাপড়া শেখাবার জন্য কলকাতা নিয়ে এলেন। 

প্রথম প্রথম অনেকদিন ঠাকুরদাস নিজেই AAT করতেন। তারপর 
ঈশ্বরচন্দ্রের ওপর সেই ভার পড়লো | 

শুধু কি TRI! আরও অনেক কাজ করতে হতো তাকে। প্রত্যেকাদন 
সকালে স্নান করে বাজারে যেতো। বাবা যে ভাবে বলে দিতেন সে ভাবে 
মাছ ও তাঁরতরকাঁর কিনে নিয়ে আসতো। তারপর বসতো শল নোড়া নিয়ে 
মসলা বাটতে। fated হাতে কাঠ চেলা করতো! তারপর CAA ধাঁরয়ে 
রান্নার ব্যবস্থা করতো। 

এতাঁদন ছিল তিনজন, এবার হলো চারজন। ঠকুরদাসের ভাই কাঁলদাস 
এসে AIGA হলেন। চারজনের 'রান্নাই ঈশ্বরচন্দ্রুকে করতে হতো। সবাইকে 
খেতেও দিতো সে নিজের হাতে। 

কাজ [ক কম! হল;দ বাটা, বাসন মাজা, কাঠ চেলা করা ইত্যাদি করতে 
করতে ঈশ্বরের হাতের নখ অনেকটা খয়ে গিয়েছিল। 

এতসব কাজ করেও তাকে পড়াশোনা করতে হতো। যেমন তেমন ভাবে 
পড়া নয়। অন্যান্য ছেলেদের চেয়ে সে অনেক বেশী পড়াশোনা করতো। এই 
বয়সে এত পাঁরশ্রম করা সহজ কথা AT! 

এক আশ্চর্য জীবনের WS ঈশ্বরচন্দ্র! 

যে ঘরে রান্না করতো, সে ঘরটি ছিল অন্ধকার ও নোংরা। একতলার ঘর, 
তার ওপর কোন জানলা না থাকায় আলো ঢুকতে পারতো AT! কাছেই ছল ' 
দুটি পায়খানা। তাই সব সময় নাকে দুর্গন্ধ আসতো। মাঝে মাঝেই সাদা 
ক্রিমর মত পোকা িলবিল করে ঢুকতো সেই ঘরে। রান্না করার সময় ঈশ্বরচন্দ্র 
ঘাঁটতে জল নিয়ে বসতো। পোকাগুলি ঘরে ঢুকতে গেলেই জল ঢেলে 
সেগ্যীলকে সরিয়ে দিতো । £ 

তা ছাড়াও ঘরে ছিল আরশোলার আড্ডা। ঘরময় আরশোলা ঘুরে 
বেড়াতো। কত সময় রান্না করা জিনিসের ওপর এসে পড়তো । 

একদিন তরকারি রান্না করার সময় কড়াইতে একটি আরশোলা পড়ে 
গিয়োছল। অন্ধকারের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র তা দেখতে পায়ান। ধরা পড়লো 
খাবার সময় তরকারি বাড়তে গিয়ে। তখন সে পড়লো ভারী মুশাঁকলে। ফেলে 
দিলে সবাই দেখতে পাবে, তখন সবার ঘেন্না হবে খাবার জিনিসের ওপর । কারুর 
হয়তো সেদিন খাওয়াই হবে না। তাই ঈশ্বরচন্দ্র তরকারর সঙ্গে নিজের 
পাতে আরশোলাটি তুলে নিল। তারপরেও ইচ্ছা করলে সে ফেলে দিতে 
পারতো, কিন্তু ফেলে দিল না। দেখে ফেললে সকলের খাওয়া নষ্ট হবে,-তাই 
ভাতের সঙ্গে মেখে আরশোলাটি খেয়ে ফেললো । 

এত পরিশ্রম তার ওপর আহার ছিল আঁত সাধারণ। কোন কোনাদন 
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শুধু ক্ষুধা মেটাবার জন্যই যেন খাওয়া হতো। আবার কোনাঁদন হয়তো ক্ষুধা 
মিটতোই না। 

এত পরিশ্রম করেও তার মনে বিরাস্ত ছিল না। প্রাতাদন সব কাজ 
{ঠিকমত করতো। কারুর ওপর কোন আভমানও সে করতো না। 

বিশ্রাম করার মত অবসর তার ভাগ্যে জুটতো খুবই কম। দিনরাত এত 
পারশ্রম করার পর ভাল ভাবে যে ঘুমাবে, তারও কোন ব্যবস্থা ছিল না। 
একটি সংকীর্ণ ঘরে কোন রকমে শুয়ে রাত কাটাতো। 3 

রাতের বেলা রান্না অবশ্য ঠাকুরদাসই করতেন। তব; সকালবেলার STAT 
অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে যেতো বলে ঈশ্বরচন্দ্রের পড়াশোনার ক্ষীত হতো খ'ব। 
কাজ সেরে বই নিয়ে বসতে না বসতেই কলেজের সময় হয়ে যষেতো। তখন 
তাড়াতাঁড় বইপত্র AAA TACT খেয়ে-দেয়ে রওনা হতো। 

পথে চলতে চলতে অনেক সময় বই খুলে তাকে পড়তে দেখা গেছে। 

ঈশ্বরচন্দ্রের জীবন-আঁত কঠোর পাঁরশ্রমের জীবন। : 

পরনে ছিল তার মোটা কাপড় ও চাদর । তার মা চরকায় সুতো কেটে, কাপড় 
তোর করে কলকাতায় পাঠাতেন। সেই কাপড় ও চাদর সব সময় ব্যবহার 
করতো ঈশ্বরচন্দ্। আঁত সাদাসিধে ছিল তার ছাত্রজীবনের পরিচ্ছদ। ভাল 
জামাকাপড় পরার বা বিলাসিতা করার কোন সুযোগও সে-সময়ে ছিল না। 
সেরুপ ইচ্ছাও মনে ছিল না তার। মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়কেই সে পরম 
গৌরবের সামগ্রী মনে করতো। 

শুধু ছাত্রজীবনে নয়, সারাজীবনেই ছিল ঈশ্বরচন্দ্রের পরনে আতি সাধারণ 
বেশভূষা_ধূতি ও চাদর। পায়ে সাধারণ চাঁট । 
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ঈশ্বরচন্দ্র এখন বড় হয়েছেন। সংস্কৃত কলেজে সাহত্য শ্রেণীর পড়া শেষ 
হয়েছে। তাঁর নাম এখন ছাত্র ও অধ্যাপকদের মুখে মুখে। যে রকম 
কৃতিত্বের সম্গো তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন, তাতে তাঁর wise ছাড়িয়ে পড়ছে 
চারাঁদকে। j 

অনেকেই বলে, ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে মস্ত বড় পাঁণ্ডত হবে 
বাংলা ভাষার মত সংস্কৃত ভাষায়ও ফি অনর্গল কথা বলার ক্ষমতা! এ কি 
সহজ কথা! 

ঠাকুরদাস একদিন ছেলেকে ভাকলেন। বললেন-_আমার ইচ্ছা তুমি সংস্কৃত 
কলেজের পড়া শেষ হলে বাঁরাঁসংহ গ্রামে গিয়ে টোল খোল। বাবারও তাই 
ইচ্ছা ছিল। 

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন_বেশ, তাই করবো । 

ঠাকুরদাস বললেন__আমাদের গ্রামের ও আশর্পশের গ্রামের গরিব ছেলেরা 
তোমার সেই টোলে পড়বে। 

_হ্যাঁ, আমারও তাই ইচ্ছে। 

তোমার কলেজের বৃত্তির টাকা দিয়ে দেশে {কছু জামি কেনো। সেখানে 
টোল হবে। তা ছাড়া জামর আয় থেকে বাইরের ছাত্রদের থাকা খাওয়ার খরচ 
পুষিয়ে যাবে। 

ঈশ্বরচন্দ্র দেখলেন বাবা যা বলছেন তা মন্দ AT! তাই তান রাজন হলেন। 
জাম কেনার জন্যও গাঁয়ের আশেপাশে নানা জায়গায় খোঁজখবর করতে লাগলেন। 


বাঁরাসিংহ গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্রের খ্যাতির কথা গিয়ে পেশছতেই অনেকে wget 
দেবীকে ধরে বসলো। বললো-_তোমার ছেলে তো পন্ডিত হয়েছে, এবার 
বিয়ে দাও। ‘ 
তখনকার দিনে ছোট বয়সেই ববিয়ে করার প্রচলন ছিল। তাই ভগবতশ দেবী 
টুকটুকে একটি বউ ঘরে আনবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সেই খবর . 
ঠাকুরদাসকে জানাতে ঠাকুরদাসও উদ্যোগী হয়ে উঠলেন। খোঁজখবর করতে 
লাগলেন চারদিকে | 
ঠাকুরদাসের পণ্ডিত ছেলে বিয়ে করবে_সে খবর শুনে অনেক জায়গা 
থেকেই MA খবর আসতে লাগলো। ঘটকরাও অনেক খবর নিয়ে এলো । 
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ঠাকুরদাস অনেক মেয়ে দেখলেন, কিন্তু পছন্দ হলো না। শেষে দেখলেন 
ক্ষীরপাই-এপ একটি মেয়ে। শরুঘ! ভট্টাচার্যের নাম তিনি আগেই শুনেছেন । 
তাঁর মেয়েটিকে দেখে পছন্দও হলো । 

ঈশ্বরচন্দ্র কিচ্ছু বিয়ে, বরাত মোহে ইচ্ছে ARIE, বদ ফোটে 
চৌদ্দ বছর। | 

তাঁর ইচ্ছা; সারাজীবন লেখাপড়া দর ররর 
করবেন। বিয়ে করার কল্পনাও তাঁর মাথার মধ্যে নেই । কিন্তু বাবা কাকা ও 
বাঁড়র সকলের অনুরোধ মোটেই এড়াতে পারলেন না। বিশেষ করে মা মনে 
খুব কষ্ট পাবেন এই চিন্তা করেই ঈশ্বরচন্দ্র রাজী হলেন। 

ক্ষীরপাই-এর “ALN ভট্টাচার্য নামী লোক। 'বিষয় সম্পাত্তও আছে। মেয়ে 
দীনময়ী সুন্দরী ও গুণবতী। ঠাকুরদাসের অবস্থা তিনি জানতেন। তবু-তাঁর 
ছেলের হাতে মেয়ে তুলে দিতে তাঁর কোন আপত্তি হলো না। ঠাকুরদাসকে 
বললেন-_বাঁড়ুযো, তোমার ধন নেই তা জানি, কিন্তু তোমার ছেলে AKT, 
- কেবল এই জন্যই আমার মেয়েকে তোমার ছেলের হাতে দিলাম। 

শূভাঁদন দেখে “বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর ঈশ্বরচন্দ্র আবার কলকাতায় 
{ফিরে গেলেন। 

এরপর তানি wate হলেন অলংকার শ্রেণীতে ৷ 

অন্যান্য ছাত্রদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন বয়সে সবার ছোট। EE 
হলে হবে কি, জ্ঞানে সবার চেয়ে জ্যেন্ঠ। এক বছরের মধ্যেই তিনি সাহত্য- 
দর্পণ, কাব্যপ্রকাশ, রসগঞ্গাধর ele অলংকার শাস্ত্রের কঠিন গ্রন্থগীল পড়ে 
শেষ করলেন। 

পণ্ডিত প্রেমচাঁদ তকর্বাগাঁশ ছিলেন অলংকারের অধ্যাপক। তান 
ঈশ্বরচন্দ্রের মেধা দেখে [বিস্মিত হলেন। তাঁর বুঝতে বাকী রইলো না যে 
বয়সে কনিষ্ঠ এই ছেলেটিই একদিন সব ছেলেদের ছাঁড়য়ে ANA! 

তাঁর অনুমান সত্য হলো। বাৎসারক পরাক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্র প্রথম স্থান 
অধিকার করলেন। তখন পারিতোষক দেওয়া হতো বই ও নগদ টাকা 
ঈশ্বরচন্দ্র পেলেন সাতখানা বই। 

বই পেয়ে সেদিন তাঁর কি আনন্দ! 

ঠাকুরদাস সেদিন অন্যাদনের চেয়ে একট; আগেই বাড়ি ফিরলেন। কিন্তু 
এসে দেখেন ঈশ্বরচন্দ্র ঘরে নেই। কোথায় গেল ঈশ্বর? 

খুব রাগ হলো তাঁর। ডাকতে লাগলেন, ঈশ্বর- ঈশবর-- 

ডাক শুনে ওপর তলা থেকে তরতর করে সি*ড়ি বেয়ে নেমে এলেন 
ঈশ্বরচন্দ্র। হাতে তাঁর এক গাদা বই। ঠাকুরদাসের পায়ের কাছে বইগরীল 
রেখে প্রণাম করে বললেন-__বাবা, অলংকার পরাক্ষায় আমি প্রথম হয়েছি, তাই 
এই প্রাইজ পেয়েছি oie) . 5 
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বইগুলো দেখে ঠাকুরদাসের চোখ উদ্জবল হয়ে উঠলো। আনন্দে ভরে 
উঠলো বৃক। 

weg এমন সময় কাছে এসে দাঁড়ালো। তার দিকে তাকিয়ে ঠাকুরদাস 
বললেন-দ্যাথ্‌, চেয়ে দ্যাখ্‌, ঈশ্বর কত বই পৃরস্কার পেয়েছে। তুই তো 
পড়বি না, কেবল ঘুমিয়ে ঘৃমিয়ে দিন কাটাবি। 

দীনবন্ধু বাবার কথা শুনে লজ্জায় মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলো । 

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন--না বাবা, ও পড়াশোনায় খুব ভালো। দেখবে, ও 
একদিন প্রাইজ পাবে। 

এমন সময় সেখানে এসে হাজির হলেন রাইমণি। তাঁর হাতে একখানি 
রুপোর থালা। থালার ওপর কয়েকটি টাকা, একজোড়া গরদের ধৃত চাদর . 
আর রূপোর গেলাস বাটি। 

ঈকুরদাস. অবূক্‌ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন-_এ সব কি? 

রাইমা বললেন--দাদা এসব ঈশ্বরকে দিলেন। দাদা বলেছেন__ঈশ্বরচন্দ্ 
GAAS পেয়েছে তাতে আমাদের বাঁড়রও সুনাম যাড়লো। ওকে আমাদেরও 
পুরস্কার দেওয়া tise. তাই তিনি এসব পাঠিয়ে দিয়েছেন। 

কৃতজ্ঞতায় ঈশ্বরচন্দ্র মন ভরে উঠলো । ২০০৫০৫১৮১৮০ 
হয়ে গেলেন। 


ঈশ্বরচন্দ্র নৃতন উদ্যম নিয়ে পড়াশোনা করতে লাগলেন। যতই ?দন যায় 
তার মেধাশান্তও বাড়তে থাকে। 

ঠনঠানয়ায় থাকেন তারানাথ তর্কবাচস্পাঁতি। 

তাঁর বাড়িতে মাঝে মাঝেই অনেক পণ্ডিত ও গুণী ব্যান্তরা সমবেত হতেন। 
একদিন বাচস্পাতি ঈশ্বরচন্্রকে তাঁর বাড়িতে যাবার জন্য অনুরোধ করলেন। - 

গেলেন ঈম্বরচন্দ্রু। বাচস্পাঁত তাঁকে সাহত্য-দর্পণ আবৃত্তি করতে 
বললেন। ঈশ্বরচন্দ্র আবৃত্তি করলেন। 

কি সুললিত কণ্ঠস্বর! কি মধুর আবৃত্তি! fe অপূর্ব বাচনভঞ্গী! 

উপস্থিত সকলেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন। দর্শনের বিখ্যাত অধ্যাপক 
জয়নারায়ণ তর্ক পঞ্টানন সেখানে উপস্থিত িলেন। তান আবৃত্ত শুনে এত 
অভিভূত হয়ে পড়লেন যে ঈবরচন্দ্রের পিঠ চাপড়ে বললেন-_সাবাস। 

তারপর তারানাথকে লক্ষ্য করে বললেন_এত. ছোট ছেলে যে সাহত্য- 
KATH এমন সুন্দর আবৃত্তি করতে পারে তা আমার কল্পনার বাইরে। বড় 
হলে এই ছেলে বাংলাদেশের একটি FR হবে, এ আমি তোমাকে বলে রাখলাম 
বাচস্পতি। 

সবাই এক বাক্যে ঈশ্বরচন্দ্র প্রশংসা করতে লাগলেন। 
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Re রিনার 08. ৪ 


MDa FF eee 


Pets? 


ঠাকুরদাস বাড়ি যাবেন। বললেন- ঈশ্বর, যখন যা fer টাকা পোঁতিস 
প্রায় সবই তো আমার হাতে তুলে 'দিয়োছিস। সেগুলো আমি জমিয়ে রেখোছি। 
এবার [গিয়ে একখণ্ড জমি কিনবো ভার্াছ। 

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন- হ্যাঁ, তাই করো বাবা! 

ঠাকুরদাস বললেন-টোলের জন্য দেখে শুনে একট; ভাল জাম [কিনতে 
হবে। আর তুই কিছ; পৃ'খথিপত্ত এখন থেকেই কিনে রাখ। টোল করলে 
দরকার হবে যে। : 

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন-_আচ্ছা, তাই করবো। 

ঠাকুরদাস দেশে গিয়ে কাঁচিয়া গ্রামে কিছ জাম কিনলেন। ঈশ্বরচন্দ্র 
হাতে লেখা কিছু পৃশীথও সংগ্রহ করতে লাগলেন। 

বাবা টিফিনের জন্য কোন পয়সা ঈশ্বরচন্দ্রকে দিতে পারতেন না। তাই 
নিজেরই ব্যবস্থা করতে হতো। Thea টাকা যা উদ্বৃত্ত থাকতে তাই দিয়ে 
জলখাবার খেতেন। . 

কিন্তু শুধ একলা খেয়ে তাঁর তৃপ্তি হতো না। সহপাঠীদের মধ্যে 
তাঁর কাছে থাকতো তাদেরও খাওয়াতেন। কম পয়সায় যা জটতো ভাগাভাগি 
করে খেয়ে তাতেই তাঁর আনন্দ। কোনদিন হয়তো তাঁর ভাগ্যে কিছ; জ্‌টতো 
না। তাতেও মনে কোন দুঃখ ছিল নী তাঁর। a 

কোন সহপাঠীর অসুখ হয়েছে শুনলে ঈশ্বরচন্দ্র চণ্টল হয়ে উঠতেন। 
ছুটে যেতেন তাকে দেখবার জন্য। নিজের হাতে সেবা-শ্গ্রুযা করতেন। 
পাড়ায়ও তাঁর সমবয়সী কোন ছেলের অসুখ হয়েছে জানতে পারলে গিয়ে 
উপস্থিত হতেন সেখানে । 

কারও কোন সংক্রামক রেগ হলে অনেকেই রোগণীর কাছে যেতে ভয় 
পেতো কিন্তু ঈম্বরচন্দ্রের কোন, ভয় ছিল না। [তানি বিনা সংকোচে রোগীর 
কাছে যেতেন। . তার মলমূত্র পরিষ্কার করতেও কুশ্ঠিত হতেন না। 

ঈশ্বরচন্দ্র তখনো বিদ্যাসাগর হনান, কিন্তু দয়ার সাগর হওয়ার সূচনা 
তখনই তাঁর চারে দেখা দিয়েছিল। হর 

তার এক জীবন-চারতকার বলেছেন-_“কুকুর, বিড়ালাট মারলেও তাঁহার 
চক্ষে জল ঝাঁরত।” রর 
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ছয় 

অলংকার শাস্তের পরাক্ষাতেও ঈশ্বরচন্দ্র সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করলেন। 
পরপর সব বিভাগেই প্রথম। এমন কৃতিত্ব এর আগে কোন BER সংস্কৃত 
কলেজে দেখাতে পারে নি। 

কমবয়সী খর্বকায় একটি ছেলে যে সমস্ত ছাত্রকে এমন ভাবে পেছনে ফেলে 
চলে যাবে এ কল্পনা কেউ কখনো করতে পারে নি। 

কিন্তু এ ক্ষীণ দূর্বল শরীরে এত পরিশ্রম সহ্য হবে কেন? পরীক্ষার 
কিছুদিন পরেই ঈশ্বরচন্দ্র অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কঠিন অসুখ । মলের সঙ্গে 
রন্ত পড়তে লাগলো। কলকাতার চাকিংসায় যখন. কোন আরাম হলো না, 
তখন ঠাকুরদাস চিন্তিত হয়ে পড়লেন। 

কয়েকজন তাঁকে পরামর্শ 1দল- ঈশবরকে দেশে পাঠিয়ে দাও, সেখানকার 
জল হাওয়ায় অসুখ সেরে যেতে পারে। 

ঠাকুরদাস তখন ছেলেকে 'দেশে পাঠিয়ে দিলেন। সত্য সেখানে কিছুদিনের 
মধ্যেই রোগ সেরে গেল। | 

সুস্থ হয়ে ঈশ্বরচন্দ্র আবার ফিরে এলেন কলকাতায়। 

কলকাতায় ফিরে আসার পর দীনবন্ধু বললো-দাদা, তোমাকে কিছুদিন 
রান্না করতে হবে না। আমাকে একট; দেখিয়ে দিও, আমিই TAT করবো | 

তখন কয়েকদিন তাই চলতে লাগলো । ঈশ্বরচন্দ্র দেখিয়ে দিতেন, আর 
দীনবন্ধ্য রান্না করতে | হাতির তব 
বাজার ঈশ্বরচন্দ্র নিজেই করতেন। 

একাঁদন wise বললো-_দাদা, আমি বাজার করবো। বগা 
হাঁটাহাঁটি করা ভাল হবে না। 

তখন তিনি মাঝে মাঝে দীনবন্ধূকে বাজার করতে-দিতেন। কিন্তু কি 
ভাবে কি কিনতে হবে সব কিছু বলে দিতেন ভাইকে । : 

জোড়াসাঁকোর নতুন বাজার খুব বেশশ দূরে নয়। সে অণ্চলের লোকেরা 
সেখানেই বাজার করতো। কিন্তু একদিন সন্ধ্যাবেলা দীনবন্ধ্য সেই যে বাজার 
করতে গেল, তার ফেরার নাম নেই। রাত এগারোটা বেজে গেল। ঠাকুরদাস 
বাসায় ফিরে ইঈষ্বরচন্দ্রকে বকুনি দিতে লাগলেন। বললেন__নিজে ঘরে আরাম 
করে কেন ওকে বাজারে পাঠালিঃ কলকাতার রাস্তায় কখন fe বিপদ হয় 
বলা যায়? 

ঈশ্বরচন্দ্র ভাইয়ের বিপদের আশঙ্কা করে কাঁদতে লাগলেন। 
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আশেপাশের লোকেরা বললো--কাঁদলে ক হবেঃ বাজারে গিয়ে ভাইকে 
খুজে দেখো। 

ঈশ্বরচন্দ্র তখন বোরয়ে পড়লেন। প্রথমে গেলেনঞ্ড়বাজার কাশীনাথ- 
বাবুর বাজারে। কিন্তু সেখানে তাকে পাওয়া গেল না। তারপর গেলেন 
জোড়াসাঁকোর নতুন বাজারে । এদিক ওদিক খু'জতে গিয়ে দেখতে পেলেন 
দানবন্ধ, বাজারের একরাতে beh ডাকলেন-__ 
ওঠওঠ 

ভাই ধড়মড় করে জেগে উঠলো । ‘gaunt alicia ok state 
fart এখানে ঘুমিয়ে আছস? 

দানবন্ধু ভারা লজ্জা পেল। তাড়াতাঁড় উঠে দাদার সো বাসায় চলে এলো।' 


কলেজের নিয়ম হলো অলংকার, ন্যায় ও বেদান্ত পাঠ করে তারপর 
শ্রেণীতেও ভরাঁত হয়ে পড়াশোনা করতো, তারপর পড়তো বেদান্ত শ্রেণীতে ৷ 
এরপর স্মৃতির শ্রেণীতে মনুসংাহতা, মিতাক্ষরা, জীমূতবাহন কৃত দায়ভাগ 
প্রভৃতি অধ্যয়ন করে জজ-পন্ডিতের পদ লাভের জন্য ল-কমিটির পরীক্ষা দেবার 
জন্য প্রস্তুত হতো । , 

ঈশ্বরচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়ের কাছে আবেদন করলেন-াঁতাঁন 
অলংকার-শ্রেণী থেকেই স্মাঁত-শ্রেণীতে wale হবেন। অধ্যক্ষ ঈশ্বরচন্দ্র 
আশ্চর্য মেধার কথা স্মরণ করে তাঁকে অনুমতি দিলেন। 

এর ফলে ঈশ্বরচন্দ্রের ওপর পড়ার চাপ খুব বেশী পড়লো। খেয়ে-দেয়ে 
বড় বাজার থেকে পটলডাঙ্গায় কলেজে যাবার সময় ও আসবার সময় পথে 
পথে অনেক পাঠ তান আবৃত্তি করতেন। বাসায় ফিরে একট; বিশ্রাম করেই 
আবার চলতো পড়াশোনা। রান্রের খাওয়াদাওয়া সেরে ঘুমুতে GALS দশটা 
বেজে যেত। বালিশে মাথা দিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র শুনতেন আর্মান গাঁজার ঘাঁড়তে 
ঢং ঢং করে দশটা বাজল। 

মাঝখানে মাত্র দুণ্ঘণ্টা। তারপরেই গাঁজার ঘাঁড়তে ঢং ঢং করে বাজতো 
বারোটা। তখনই আবার তাঁকে উঠে বসতে হতো। রাত বারোটা থেকে শর 
করে সমস্ত রাত অবাধ চলতো তাঁর স্মৃতিশাস্ব-অধ্যয়ন। এ ভাবে ছমাস 
কঠোর পারশ্রম করে ঈশ্বরচন্দ্র ল-কমিটির পরাঁক্ষায় অবতীর্ণ হলেন 

আশ্চর্যের কথাই বটে! যেখানে দূশতন বছর লাগে স্মৃতির পাঠ শেষ 
করতে, দেখান মা এমন একনিষ্ঠ 


. সাধনায় সিদ্ধিলাভ কি না ঘটে পারে? সসম্মানে তিনি পরাক্ষায় উত্তীর্ণ 


হলেন। 
তখনো ঈশ্বরচন্দ্র মুখে গোঁফের রেখা পড়ে নি, বয়স মাত্র সতেরো কি 
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আঠারো। সেই সময়ে পেলেন তিনি ল-কমিটির সাটফকেট। এর আগে 
এত কম বয়সে কেউ এই গৌরব অর্জন করতে পারে নি। 

সেই সময়ে ত্রিপুরা জেলার জজপণ্ডিতের পদ শুন্য হলো । 

ঈশ্বরচন্দ্র এক আবেদন করে পাঠালেন। AA মনে ভাবলেন, এত কম 
বয়সে কি এই ধরনের চাকার কখনো হতে পারে? 

‘কিন্তু কিছুদিন পরেই এক সরকারী চিঠি এসে হাজির হলো। তাতে 
লেখা, AVA ত্রিপুরায় এসে কাজে যোগদান করো। 

ঈশবরচন্দ্রের বুক আনন্দে নেচে উঠলো । 

ঠাকুরদাস কিন্তু খুব খুশী হলেন না। ছেলের বয়স অল্প, তার ওপর 
GORE যাবে চাকার করতে। তাই বললেন--তোমার চাকরির খবর পেয়ে 
AAR খুশী হলাম, কিন্তু তোমাকে এই বয়সে এতদুরে পাঠাতে আমি রাজণী নই। 

ঈশ্বরচন্দ্রের মন খারাপ হয়ে গেল। ঠাকুরদাস তা বুঝতে পেরে বললেন 
ঈশ্বর, বিদ্যায় কৃতিত্ব দেখাতে পারলে জীবনে চাকরির তোমার অভাব হবে 
না। আরো ভাল চাকার তুমি পাবে। 

ঈশ্বরচন্দ্রের মন শান্ত হলো। 

এখন বাকী রইলো বেদান্ত, ন্যায় আর দর্শন। 

সময় AG না করে বেদান্তের শ্রেণীতে wale হয়ে গেলেন ঈশ্বরচন্দ্র । 
অধ্যাপক শম্ভূচন্দ্র বাচস্পতি বেদান্তশাস্তরের বিরাট পণ্ডিত। ?তানও ঈশ্বরচন্দ্রের 
প্রাতভা দেখে মুগ্ধ হয়ে -একাদিন বললেন-_তুমি সাঁত্য ঈশ্বর । | 

দেখতে দেখতে বার্ষিক পরাক্ষার দিন ঘনিয়ে এলো। বার্ষিক cathe 
সময় পরীক্ষার্থীদের সংস্কৃত গদ্য ও পদ্য রচনা করতে হতো। সৰ্বে ৎকৃষ্ট 
রচনার জন্য পুরস্কার ছিল একশো টাকা। ঃ 

পরাঁক্ষার দিন যথাসময়ে সব ছাত্ররা এসে উপস্থিত হলো। কিন্তু 
ঈশ্বরচন্দ্র দেখা নেই। অধ্যাপকরা DUA হয়ে উঠলেন। ৷ কোথায় গেল ঈশ্বর ? 
. অনেক খ্'জতে খু'জতে তাঁকে এক জায়গায় পাওয়া গেল। অধ্যাপক প্রেমচন্দ্ 
তর্কবাগীশ বললেন-_এঁক, তুমি পরাক্ষা দিচ্ছ না কেন? 

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন_-আঁম এ পরণক্ষার অনুপযুক্ত, আমাকে অব্যাহতি দিন। 

অধ্যাপক বললেন_সে কি, তুমি কলেজের সবচেয়ে ভাল ছাত্র, তুমি পরাক্ষা 
না দিলে মার্শেল সাহেব রাগ করবেন যে। 

কিন্তু আম যে ভাল লিখতে পারবো art 

যা পার তাই লেখ। 


তখন পরীক্ষা শুরুর ঘণ্টা পড়ে গেছে। তকর্বাগীশ মাশণল সাহেবকে 
বলে ঈশ্বরচন্দ্রকে পরাঁক্ষার হলে ঢুকিয়ে দিলেন। ও 
_ অধ্যাপক বললেন-লেখ, সত্যং হি... আর কিছু না বলে চলে গেলেন 
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ক 


সেখান থেকে। ঈশ্বরচন্দ্র লিখতে লাগলেন। রচনার বিষয়বস্তু ছিল সত্য- 
বাঁদতার মাঁহমা ; 

ঈশ্বরচন্দ্র কি যেন এক প্রেরণা পেলেন মনের মধ্যে | লিখতে শুরু করলেন 
‘সত্যং fe বলে। সুন্দর রচনাভঙ্গীর মধ্য দিয়ে সত্যবাদিতার মাহমা ছত্রে 
ছত্রে ফুটে উঠলো। একটার সময় গদ্য-রচনা লেখা শেষ হলো। এরপর হাত 
'দলেন পদ্য-রচনায়। লেখা এগিয়ে চললো আঁবরাম গাঁততে 

সমস্ত অধ্যাপকের বিবেচনায় ঈশ্বরচন্দ্রের দুটি রচনাই শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণিত 
হলো। সকলেই একবাক্যে তাঁর রচনার প্রশংসা করলেন। 

একশো টাকা করে দুটি বিষয়ে দশো টাকা পুরস্কার গেলেন ঈশ্বরচন্দু। 

সেই টাকা বাবার হাতে, দিয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। আনন্দে ও গর্বে 
ঠাকুরদাসের বুক ভরে উঠলো । \ 


একাঁদকে আনন্দ অন্যাদকে বিষাদ! 

জগৎদূর্লত বাবুর বাড়িতে তাঁদের যে নিরাপদ আশ্রয় ছিল_-তাও ছাড়তে 
হলো একাঁদন। ক এক চোরা কোম্পানির কাগজ কেনার দায়ে জগৎদললভ 
গ্রেফতার হলেন। তাঁর কারাদণ্ড হলো। ৮ 

ঈশ্বরচন্দ্র ভাইকে নিয়ে চলে গেলেন পাতুল গ্রামে । সেখানে দু'মাস রইলেন। 

fen মামলায় জগৎদুর্লভ আভিয্ন্ত হয়োছিলেন। কিছুদিন পর তান 
অবশ্য ছাড়া পেলেন। feng তাঁর ব্যবসায়ে ভয়ানক ক্ষাত হলো। সেজন্য বাঁড়র 
যে অংশে ঠাকুরদাস তাঁর ছেলেদের নিয়ে থাকতেন সে অংশ তনসুকদাস নামে 
এক Teenie ভাড়া দদিলেন। সেই ভাড়ার টাকাই তাঁর সংসারের একট 

_ আয়ের পথ হয়ে দাঁড়ালো। 

ঠাকুরদাস একদিন দেখা করলেন জগংদুর্লভের AT! STATS 
বললেন_সবই তো বুঝতে পারছেন। তবে নীচের এ কোণে যে একটি ঘর 
রয়েছে তাতে যদি থাকেন তো. থাকতে পারেন। সেজন্য ভাড়া কিছু দিতে 
হবে না। - ; 

ঠাকুরদাস সেখানে থাকতেই রাজী হলেন। না থেকেই বা উপায় কঃ 
ধক স্যাতসে'তে ঘর! সর্ষের আলো ঢোকে না। 

কিছাীদন এ ঘরে থেকে সকলেরই স্বাস্থ্য খারাগ হতে লাগলো। AAT 
CAPA হয়ে পড়লেন। তাঁকে ডান্তার দেখাতে হলো। ডান্তার ঘরাঁট দেখে 
বললেন- শীগ্াঁগির আপনারা এ ঘর RIGA | নইলে সবাই মারা পড়বেন। 

ঠাকুরদাস তখন ঘর খুঁজতে বের হলেন। কম টাকায় একট; ভাল ঘর 
কোথায় পাওয়া যায়? অনেক ঘুরে ঘুরে শেষে বউবাজার 'অণ্টলে একটি 
ঘর পেলেন। পণ্টাননতলা আনন্দচন্দ্র সেনের বাঁড়। সেটিই হলো তাঁদের 
নূতন বাসস্থান। 
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8৮২ 


সাত 


বেদান্তের অধ্যাপক শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি বৃদ্ধ হয়েছেন। ঈশ্বরচন্দ্রকে তিনি 
পুরের মত স্নেহ করেন। ঈশ্বরচন্দুও তাঁকে Sle করেন পিতার মত। 

ord বয়সের ভারে জরাজ'র্ণ--ভালর্‌প চলাফেরা করতে পারেন না। 
স্নান, আহার প্রভৃতি সব কাজের জন্যই অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। 
ঈশ্বরচন্দ্র বিনা দ্বিধায় অনেক কাজেই তাঁর প্রিয় অধ্যাপককে সাহায্য করেন। 
শম্ভূচন্দুও অনেকের কাছেই কথায় কথায় বলেন_ ঈশ্বর আমার ছাত্র নয়, পূত্র। 

কোন কাজেই ঈশ্বরচন্দ্র আলস্য নেই। শম্ভুচন্দ্রু যখন: ডাকেন তখনই 
ছুটে যান। যে কাজ দরকার হয়, করে দেন, অসুস্থতায় ও রোগে করেন 
সেবা-যত্ | : 

শম্ভুচন্দ্র একাঁদন বললেন- দেখো ঈশ্বর, বড় কষ্ট পাচ্ছি। স্ত্রী বে'চে 
থাকলে আজ আমার এই কষ্ট হতো না। | 

ঈশ্বরচন্দ্র করুণ সহানুভূতির দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন বৃদ্ধ অসহায় অধ্যাপকের 
দিকে । 

শম্ভূচন্দ্র বললেন_সবাই আমাকে বলছে আবার বিয়ে করবার জন্য। ঘরে 
OT থাকলে আমার এই কম্টের লাঘব হবে। 

বৃদ্ধ অধ্যাপকের কথা শুনে ঈশ্বরচন্দ্র চমকে উঠলেন। নিজের কানকেই 
যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না। কি বলছেন এই বৃদ্ধ স্থাবর পণ্ডিত! 

বাংলার অধঃপতিত সমাজের এক করুণ ছবি ঈশ্বরচন্দ্রের চোখের ওপর 
ফুটে উঠলো। যে মানুষের জীবনের আয়ু শেষ হয়ে আসছে- মৃত্যুর খাঁতয়ান 
নিয়ে চিত্রগ:স্ত অপেক্ষা করছে যাঁর দ্বারে-নৃতন করে সংসার পাতবার তাঁর 
এত আগ্রহ! ; 

আশ্চর্য! পাঁরণাম চিন্তা করছেন না শাস্তে ও বিদ্যায় অভিজ্ঞ প্রবীণ 
পণ্ডিত। যে নারাঁকে ঘরে তুলে আনবেন তাঁর মৃত্যুর পর সেই অভাঁগিনীর 
কি হবেঃ 

সেই কথা চিন্তা করে শিউরে উঠল ঈশ্বরচন্দ্র সমস্ত শরশর। তানি 
বলে উঠলেন-_এই চিন্তা আপনি মনের মধ্যে আনবেন না। 

' বদ্ধ অধ্যাপক একট; বিব্রত হয়েই বললেন--কিন্তু এই বৃদ্ধ বয়সে আমাকে 
দেখবে কে? 
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পপি 


কেন, আমরা তো আছি। 

_ কিন্তু তোমরা তো সব সময় আমার কাছে থাকতে পারবে না। 

ঈশ্বরচন্দ্রের মুখ দিয়ে এবার অপ্রিয় সত্য কথা বোরয়ে এল-_আপাঁনও তো 
চিরকাল থাকবেন AT! 

at অধ্যাপক এবার আরও বিব্রত। বললেন-_তোমাকে আমি বোঝাতে 
পারবো না। কিন্তু অনেকেই এ ব্যাপারে আমাকে উৎসাহ 'দিচ্ছে। 

ঈশ্বরচন্দ্র বললেন-_তারা আপনাকে কুপরামর্শ দিয়েছে। তারা আপনার 
হিতাকাঙ্ক্ষী নয়। 

কিন্তু প্রবীণ অধ্যাপক কিছুতেই ছাত্রের যুন্তি মেনে নিতে রাজ হলেন 
না। বরং রেগে গেলেন। = 


ঈশ্বরচন্দ্র ভেবোছলেন বাচস্পাঁতি মহাশয় তাঁর সংকল্প ত্যাগ করবেন। কিন্তু 
যেদিন শুনলেন বারাসতের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যাকে [তিনি বিয়ে করেছেন 
সেদিন তাঁর মন বিরূপ হয়ে উঠলো অধ্যাপকের ওপর। ঈশ্বরচন্দ্র জানতে 
পারলেন, কন্যাটি সুন্দরী এবং বয়স খুবই অল্প, অধ্যাপকের নাতনীর বয়সী 
- তখন তাঁর দুঃখ ও ক্ষোভের অন্ত রইলো AT! 

ছাতুবাব্‌ ও AAR, কলকাতার নামজাদা বড়লোক। EGE বাচস্পাঁত 
তাঁদের সভাপ্পান্ডিত। বাচস্পাঁত মহাশয়ের ইচ্ছার কথা জানতে পেরে তাঁরাই 
এ ব্যাপারে উদ্যোগণ হলেন। কাজেই কন্যা যোগাড় করতে খুব অস্বাবধা হলো 
না। অর্থের লোভে দাঁরদ্র পিতা কন্যাকে বৃদ্ধের সঙ্গে বিয়ে দিলেন। 


একদিন কলেজে গিয়েছেন স্ট্বরচন্দ্র। শ্ভুচন্দ্র বাচস্পাত তাঁকে ডেকে 
পাঠালেন। নিভৃতে ডেকে নিয়ে বললেন, ঈশ্বর তোমার মা-কে তো একদিন 
দেখতে গেলে না। 

সে কথা শুনে ঈশ্বরচন্দ্ের দ:' চোখ দিয়ে জল গাঁড়য়ে পড়লো। নীরবে 
ধকছক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন, কোন কথা বললেন না। মুখ নাঁচু করেই চলে 
গেলেন। 
কিন্তু বাচস্পাঁত মহাশয়ের একান্ত আগ্রহে ঈশ্বরচন্দ্রকে একাঁদন যেতেই 


_ হলো। যাবার সময় কলেজের দারোয়ানের কাছ থেকে দুটো টাকা চেয়ে 


নিলেন। 
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তার সামনে। তারপর প্রণাম করে কিশোরণ বধূর পায়ের কাছে টাকা দুটি 
রেখে চলে যাবার জন্য পা বাড়ালেন। 

বাচস্পতি তা দেখে বললেন_এঁকি ঈশ্বর, তুমি চলে যাচ্ছ যে। তেমার 
মাকে দেখে যাও | 

ঈশ্বরচন্দ্র থমকে দাঁড়য়ে পড়লেন। একট মেয়ে এসে নববধূর ঘোমটা 
খুলে দিল। লজ্জায় অবনত নববধূর মুখ। বিষাদের ভারে সুন্দর মুখখানিও 
মালন। 

তা দেখে ঈশ্বরচন্দ্রের চোখের জল আর বাধা মানলো না। ঝরঝর করে 
অবিরল ধারায় ঝরে পড়তে লাগলো। 

শম্ভুচন্দ্র হকচাঁকয়ে গেলেন। এমন ভাবে ছাত্রের কান্নার COT কারণ তানি 
বুঝতে পারলেন না। ঈশ্বরচন্দ্রের হাত ধরে বললেন--ওরে, অকল্যাণ কারস নৈ। 

ঈশ্বরচন্দ্রকে নিয়ে বাইরের ঘরে চলে এলেন শম্ভুচন্দ্। প্রিয় ছাত্রের মনে 
সান্ত্বনা দেবার জন্য শাস্দ্ের নানা যুক্তির অবতারণা করলেন। কত রকম কথা 
বললেন। কিন্তু কোন কিছুতেই ঈশ্বরচন্দরের মন শান্ত হলো না। নববধূর 
কপালের সিন্দরবিন্দ; যেন তাঁর চোখের ওপর স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠে মনে এক 
OS ACES জানাতে লাগলো। 

ক'দিন আর তরপ্য বধু তার কপালে ধারণ করতে পারবে এ সিল্দ্রবিল্দ;? 


ঈশ্বরচন্দ্র সেদিকে একট; তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিলেন। বলে উঠলেন 
Ti, আপনার ঘরে আমি আর জ্লস্পর্শও করবো না। ; 
ঈশ্বরচন্দ্র এক প্রকার ES ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন। 
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আট 


ঠাকুরদাস মেজো ছেলে দীনবন্ধুর বিয়ে দিলেন। তাতে বেশ কিছ; টাকা 
খরচ হলো। তা ছাড়াও নানা কারণে দেনা হয়ে গেল অনেকগুলো টাকা। 
ঠাকুরদাস বললেন- আগের মত খরচ করলে আর চলবে না। খরচ কমাতে 
হবে। 
কলকাতার সংসারে খরচ একেই খুব বেশী ছিল না, তার ওপর আরো 
কমালে থাকবে কিঃ কিন্তু না কাঁময়েই বা উপায় কি আছে? 

দুধ মাছ কিছুদিনের জন্য বাদ দেওয়া হলো। গবকেলের জলখাবার ছিল 
আধ পয়সার ছোলা, আর আধ পয়সার বাতাসা। এ ছোলা fete বাতাসা 
দিয়ে সবাই খেতো। তার থেকে আবার কিছ? ছোলা রেখে দেওয়া হতো 
রান্রবেলার কুমড়োর তরকারিতে দেওয়ার জন্য। . . " 

তরকারি এক এক জনের ভাগে যা জ্টতো তাও খুব সামান্য। ভাই দুটির 
পাতে সেই তরকারি তুলে দিতে গগিয়েও ঈশ্বরচন্দ্র চোখ ছলছল করে উঠতো। 

অনেক কষ্টই ঈশ্বরচন্দ্র ছোটবেলায় পেয়েছেন। থাকার কষ্ট, খাওয়ার 
কষ্ট। কিন্তু কোন কষ্টকেই "তান কষ্ট বলে মনে করেন নি। বরং ভাঁবষ্যতের 
আশায় তাঁর মনে উৎসাহের AVE হতো। কেমন করে দুঃখের অবসান ঘটবে 
সেই চিন্তা করতেন! আশায় বুক বাঁধতেন। 

এই হলো ঈশ্বরচন্দ্র জীবন। আশা ও উন্দীপনার জীবন। 

বেদান্ত পড়া শেষ করে ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায় ও দর্শন পড়তে শহর করলেন। 

দনমচাঁদ শিরোমাণ তখন ন্যায়দর্শনের অধ্যাপক | TITS, প্রবীণ ও পণ্ডিত 
ব্যান্ত। 

ঈশ্বরচন্দ্র তখন সংস্কৃত কলেজের বিখ্যাত ছাত্র। ছাত্র ও অধ্যাপকদের 
কাছে তানি এক TORS! অন্যান্য অধ্যাপকের মত শিরোমীণর Tite 
ঈশ্বরচন্দ্র ওপর পড়লো, তানি যর সহকারে তাঁর "রয় ছাত্রকে শিক্ষা দিতে 
লাগলেন। 
কিন্তু সহসা নিমচাঁদ শিরোমণির মৃত্যু হলো। তখন কলেজ পরিচালকদের 
কাছে এক প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো কাকে এই শূন্য পদে নিয়োগ করা যায়। 
তখন ছাত্রদের পক্ষ থেকে ঈশ্বরচন্দ্র অধ্যক্ষ মার্শেল সাহেবের কাছে গিয়ে 
জানালেন-_এই পদের জন্য জয়নারায়ণ SHARE যোগ্য অধ্যাপক, তাঁকেই 


৩৯ 


ছাত্রদের প্রস্তাবই ইংরেজ অধ্যক্ষ মেনে নিলেন। জয়নারায়ণ তর্করত্নকেই 
ন্যায়দর্শনের অধ্যাপক Tre করা হলো। 

এর কিছুকাল পরেই দু' মাসের জন্য ব্যাকরণের দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপকের 
পদ শুন্য হলো। অধ্যক্ষ মার্শেল সাহেব এ ব্যাপারে অন্যান্য অধ্যাপকের সঙ্গে 
পরামর্শ করলেন। সকলেই পরামর্শ দিলেন, নূতন কোন অধ্যাপক এজন্য 
নিয়োগ করার প্রয়োজন নেই। ঈশ্বরচন্দ্রকে এ দুটি মাস অধ্যাপনার কাজ 
চালিয়ে নিয়ে যেতে বলা হোক। 

মার্শেল সাহেবের কথাটি মনঃপূত হলো। তানি এ তরুণ প্রাতভাবান্‌ 
ছাত্রটিকে প্রশীতির চোখে দেখতেন। নিজে তান ডেকে ঈশ্বরচন্দ্রুকে কথাটি 
বললেন। ঈশ্বরচন্দ্র আপত্তি করলেন না। 

তখনও তিনি ছাত্র, অথচ দূ" মাসের জন্য অধ্যাপনার কাজে নিয়োজিত 
হলেন। একট ছাত্রের পক্ষে এই গোঁরব অন সাঁত্য দু্ল'ভ। 

ছাত্র-হিসাবে ঈশ্বরচন্দ্র কৃতিত্ব ছিল, কিন্তু অধ্যাপনার ব্যাপারেও তাঁর যে 
দক্ষতা আছে, তারও প্রমাণ হয়ে গেল। অধ্যাপক ও ছাত্র সকলেই 'বাস্মিত-_ 
স্তম্ভিত ৷ ; 
দু’ মাস অধ্যাপনা করে ঈশ্বরচন্দ্র মাইনে পেলেন আশি টাকা । সেই টাকা 
বাবার হাতে তুলে দিয়ে বললেন-__বাবা, এই টাকা দিয়ে আপনি তীর্থ করে 
আসুন। 

ঠাকুরদাস ছেলের এই কথা শুনে আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন। অনেককাল 
ধরে মনে মনে তিনি এরূপ একটি আশা পোষণ করাছলেন। পিতা পরলোকগমন 
করেছেন অনেকাঁদন। অথচ তাঁর পিশ্ডদান-ক্রিয়া সম্পন্ন হয় নি। এবার 
তাঁর সেই আশা সফল হতে চললো । 

ঠাকুরদাস শুভদিন দেখে গয়া আঁভমুখে যাত্রা করলেন। গয়াতে পরলোকগত 
Torgerson frre দান করে এবং আরও কয়েকটি তীর্থ পর্যটন করে কিছুদিন 
পর ফিরে এলেন কলকাতায়। 


এদিকে ন্যাযদর্শনের দ্বিতীয় বংসরের পরাক্ষা শেষ হলো। ঈশ্বরচন্দ্র প্রথম 
স্থান অধিকার করলেন। সেজন্য পেলেন একশো টাকা পুরস্কার। সংস্কৃত 
ভাষায় শ্রেষ্ঠ কাঁবতা রচনার জন্যও একশো টাকা পেলেন। তা ছাড়াও পেলেন 
আরো WAS পঢুরস্কার। আইন পরাক্ষায় কৃতিত্বের জন্য পণচশ টাকা আর 
ভালো হাতের লেখার জন্য পেলেন আট টাকা পঢরস্কার সব টাকাই ঈশ্বরচন্দ্র 
পিতার হাতে তুলে দিলেন। এ J 

ঠাকুরদাস অনেক টাকা বণা হয়ে পড়োছিলেন।.. এই টাকা পেয়ে কিছ; 
কিছ, খণ এবার শোধ করলেন। Pacts 

ঈশ্বরচন্দ্র ছার ও অধ্যাপকদের গোঁরব- গ্রামবাসীরও গোঁরব। যখন তিনি 
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গ্রামে যেতেন তখন গ্রামের পণ্ডিত ও বৃদ্ধ ব্যান্তরা তাঁর কাছে আসতেন, নানা 
বিষয়ে আলোচনা করতেন । ন্যায়শাস্তর নিয়ে অনেকের সঙ্গে তক্ণীবতর্ক হতো। 


একবার কুরাণ গ্রামবাসী দর্শনশাস্তবদ্‌ বিখ্যাত পণ্ডিত রামমোহন 
তকণসদ্ধান্তের সঙ্গে ন্যায়শাস্ত নিয়ে তাঁর তর্কপ্রাতিযোগিতা হয়। তর্কে 
তর্কীসদ্ধান্ত মহাশয়ের পরাজয় ঘটে। 

কিন্তু জয়লাভ করেও ঈশ্বরচন্দ্র গর্বে অভিভূত হয়ে পড়েন নি। ঠাকুরদাস 
সেই খবর পেয়ে তক্ণীসম্ধান্ত মহাশয়ের পায়ের ধুলো তুলে ঈশ্বরচন্দ্রের মাথায় 
দয়েছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বরং পরম গোঁরবে ও Clee সেই ধুলো মাথায় 
নিয়েছিলেন। হি 

দুখে যেমন বিচালত হতেন না, প্রশংসায় তেমান গার্বত হতেন না। আত 
সরল ও উদার ছিল তাঁর মন। 

সেই সময়ে থিয়েটার বা হাফ-আখড়াই ছিল না। তখন ছিল কাব ও 
কৃষ্ণযাত্রার যুগ ॥ ঈশ্বরচন্দ্রের কাঁব-গান শোনার খুব শখ ছিল। দেশে গিয়ে 
যাঁদ শুনতেন কোথাও কাঁবগান হচ্ছে, তখন তানি না গিয়ে পারতেন না। তাঁর 
সঙ্গী হতো ভাই অথবা বন্ধুরা। সারারাত তিনি কাঁবগানের আসরে কাটিয়ে _ 
দিতেন। : 
পুজার ছুটিতে বাড়তে গিয়ে বেশ fee her থাকবার অবসর-মলতো। 
সেই সময়ে তানি গাঁয়ে গদাধর পাল, ব্রজমোহন চক্রবর্তী ও ছোট ভাইদের 
সঙ্গে কপাটি খেলতেন। অন্য কোন খেলার face তাঁর ঝোঁক ছিল না। 


দেখতে দেখতে কেটে গেল বারো বছর । 

কলেজের শেষ পর"ক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্র সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন। তাঁর ছাত্র- 
জীবনের পাঁরসমাপ্তি ঘটলো। তাঁর বয়স তখন কুঁড় বছর। 

এই বয়সেই ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলংকার, স্মৃতি, দর্শন, বেদাল্ত_সব 
বিষয়েই তান পারদশর্ট হয়ে উঠলেন। হলেন তানি বিস্ময়কর জ্ঞানের 
আঁধকারী। 

এত কম বয়সে, এরূপ প্রতিভা ও জ্ঞানের অধিকার ঈশ্বরচন্দ্র সকল মান.ষের 
faq! সকল বিভাগের অধ্যাপকরাই এক বাক্যে বলতে লাগলেন_-এমন 
মেধাবী ও গুণধর ছাত্র আর কখনো আমাদের চোখে পড়ে নি। 

সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকবন্দ এমন একটি ছাত্রকে তাঁদের বিদ্যায়তনে 
পেয়ে পরম গার্বত। তাঁরা ঈশবরচন্দ্রকে তাঁর প্রতিভার যোগ্য সম্মান দেবার 
কথা বিবেচনা করতে লাগলেন | 5 : 

প্রথ্মাত.ও TAT অধ্যাপক AGHA বাচস্পাঁত মহাশয় বললেন-_ এমন 
অসাধারণ Smo ছাত্র আমাদের বিদ্যায়তনের গৌরব, আমাদেরও গোঁরব। 
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সেই গৌরবের Ale ঈশবরচন্দ্রকে একটি বিশেষ উপাধিতে ভাষত করা WAS 
যে উপাধি এর. আগে কেউ লাভ করে নি। 

fe উপাধি দেওয়া যায়? সবাই বাচস্পাত মহাশয়ের পরামর্শ চাইলেন ৷ 
উপাধি দেওয়ার বিষয়ে কারুর দ্বিমত নেই, বরং সবাই আগ্রহান্বিত। 

বাচদপাঁত বললেন- জ্ঞানের STN যে বক্ষে ধারণ করেছে--সে বিদ্যাসাগর । 
ঈশবরচন্দ্রকে “বিদ্যাসাগর’ উপাধি দেওয়া হোক। 

সবাই এক বাক্যে এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন। বললেন-_এই হলো 
যথাযথ মর্যাদা দান। 

তখন ঈশ্বরচন্দ্রকে শবদ্যাসাগ্ার' উপাধি দেওয়াই স্থির হলো। 


সেদিন এক পরম শনভলগন। 
সংস্কৃত কলেজের সমস্ত অধ্যাপক মলে ঈশ্বরচন্দ্রকে উপাধি দান করলেন ॥ 
সেই এীতহাসিক উপাধিপত্র স্বাক্ষর করলেন সংস্কৃত কলেজের ছ’ জন বিখ্যাত 
' অধ্যাপক তাঁরা হলেন-ব্যাকরণে গঙ্গাধর শর্মা, কাব্যে জয়গোপাল তর্কালংকার, 
অলংকারে প্রেমচন্্র তর্কবাগীশ, বেদান্ত ও ধর্মশাস্দ্রে শম্ভূচন্দ্র বাচস্পতি, 
ন্যারশাস্ত্রে জরনারায়ণ তর্কভূষণ এবং জ্যোতিষে যোগধ্যান ATT 
--অস্মাভঃ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র-বিদ্যাসাগরায় প্রশংসাপত্রং দয়তে_ 
হক দিক্‌পাল পণ্ডিতদের মহামূল্যবান স্বক্ষরমাণ্ডত উপাধিপত্র ধারণ. 
করে ঈশ্বরচন্দ্র ধন্য হলেন-_বিখ্যাত হলেন। 
OS 08৮ ae 
উপাধি হয়ে দাঁড়ালো সারা বাংলার ও সারা ভারতের" এক বিখ্যাত নাম 
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নয় 


ছান্্রজীবন সমস্ত হওয়ার পর ঈশ্বরচন্দ্র পা দিলেন কর্মক্ষেত্রের দুরারে ৷ 
. তখন বাংলাদেশের এক যুগসীন্ধক্ষণ। 
পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার স্রোত এসেছে। কিন্তু সে স্রোতে ভেসে যায় নি সারা 
দেশ। বাংলার সমাজ তখন অচলায়তনে আবদ্ধ। সেই অচলায়তনের বন্ধ 
দুয়ার ভেদ করার পথে ছিল নানা বাধা। উদারচেতা কয়েকজন ইংরেজ ও 
বাঙ্গালীর চেষ্টার যে হিন্দ: কলেজ গড়ে উঠোঁছল তার ভিন্তও নড়বড়ে হয়ে 
উঠলো। তখন এগিয়ে এলেন রাজা রামমোহন TA! তারপর ডোঁভড হেয়ারের 
সহযোগিতায় বাংলাদেশে ইংরেজী শিক্ষার যুগ শর হলো। 
ঈশ্বরচন্দ্র তখন Taare | 

বিদ্যাসাগরই বটে! তবে ইংরেজ" শিক্ষার নয়_সম্পূর্ণ ভারতীয় শিক্ষায় ৷ 
নূতন ইংরেজী শিক্ষার স্রোতে যাঁরা গা ভাসিয়ে দিয়েছেন তাঁরা তখন: 
{দেশী আচার-ব্যবহার আয়ত্ত করার জন্য ব্যস্ত, কিন্তু বিদ্যাসাগর ব্যস্ত 
প্রাচীন গোঁরবময় এঁতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। ইংরেজী শিক্ষা-দুরস্ত 
যুবকরা বিদেশী পোশাক-পারচ্ছদ পাঁরধানের জন্য ব্যাকুল, আর বিদ্যাসাগর 
ব্যাকুল দেশীয় পাঁরচ্ছদের মর্যাদা বজায় রাখার জন্য৷ 

হন কলের ইৰ লি ভবন বত 

সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা ভারতীয় সংস্কৃতির বাহক « 

দুশট TT স্রোতধারা_অথচ এর মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে না পারলে 
দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হবে-একথা উপলব্ধি করতে পারলেন বিদ্যাসাগর ৷ 
_ তাই নিজে ইংরেজশী “শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য আগ্রহী হলেন। MLA, ইংরেজী 
নয়, সেই সঙ্গে হিন্দীও | 


কলকাতায় তখন ফোট্ উইলিয়ম কলেজ প্রাতিষ্ঠিত হয়েছে। ইংলণ্ড থেকে 
যে সব 'সাঁভালিয়ান ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চাকার নিয়ে এদেশে আসতেন, 
তাঁদেরকে এই ফোর্ট উইিয়ম কলেজে বাংলা, হিন্দী, উদর্ট ও ফারসী শিখতে 
হতো । এই চারটি ভাষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে তাঁরা চাকারতে নিযযুন্ত হতেন। 

মধ্সূদন তর্কালংকার ছিলেন ফোর্ট উইীলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের 
সেরেস্তাদার বা হেড APTS তান বৃদ্ধ হয়োছলেন। তাঁর মৃত্যু হলে এ 
পদটি শুন্য হলো। : " 

কলেজের সেক্রেটারী তখন মার্শাল সাহেব। [তান এ পদের জন্য একজন, 
যোগ্য লোকের অনুসন্ধান করতে লাগলেন। 
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মার্শাল সাহেব যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন তখনই তান 
ঈমবরচন্দ্রকে সুদ্যান্টতে দেখতেন | তাঁর খুব উচ্চ ধারণা ছিল এই প্রিয় ছাত্রাটর 
ওপর। দূ মাসের জন্য সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের অধ্যাপক TS করে 
ঈশ্বরচন্দ্রের অধ্যাপনার ক্ষমতার পরিচয় পেয়েছিলেন। তাঁর প্রাতভা ও 
'বদ্যাবস্তার পাঁরচয় কারুরই অজানা ছিল AT! তাই তান ঈশ্বরচন্দ্রের খোঁজ 
করতে লাগলেন। ভাবলেন-_এ শূন্য পদে ঈশ্বরচন্দুই যোগ্যতম Tis | 

কিন্তু কোথায় ঈশ্বরচন্দ্র? অধ্যয়নের কঠোর সাধনার পর তিনি তখন 
বীরাঁসংহ গ্রামে বিশ্রাম করছেন। 

মার্শাল সাহেব একাঁদন এসে উপস্থিত হলেন সংস্কৃত কলেজে | জয়নারায়্ণ 
SMOG কাছে ঈমবরচন্দ্রের কথা জিজ্ঞেস করলেন। জয়নারায়ণ বললেন 
_ ঈশ্বরচন্দ্র তো এখন কলকাতায় নেই। তবে তার বাবা এখন আছেন 
কলকাতাতেই। দরকার হলে তাঁকে খবর Trew পাঁরি। 

মার্শাল সাহেব জয়নারায়ণকে সব কথা খুলে বললেন। তা শুনে প্রবীণ 
অধ্যাপকের fe আনন্দ। "তান বললেন_ ঈশ্বরচন্দ্র এমন একাঁটি গৌরবময় পদ 
লাভ করবে তাতে আমাদেরও গৌরব | আমি আজই তার বাবাকে খবর 'দিচ্ছি। 

জয়নারায়ণ সেদিনই কলকাতার বাসায় গিয়ে ঠাকুরদাসকে শুভ খবরাট 
জানালেন। ঈশ্বরচন্দ্র ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেডপাঁণ্ডত হবে এই কল্পনা 
তাঁর মনেও ছিল না। তানি আ্বানন্দে আঁভভূত হয়ে ছটলেন গ্রামের বাড়তে 
ছেলেকে খবর দিতে। রর 

দিদ্যাসাগরও এই গৌরবজনক পদ প্রাপ্তির সংবাদ পেয়ে খুব খুশী হলেন। 
Told দেরি না করেই চলে এলেন কলকাতায়। . 

ফোর্ট" উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিত fase হলেন বিদ্যাসাগর | সেটা 
ইংরেজী ১৮৪১ সালের শেষের দিক। 

{বলেত থেকে আগত 'সাভালয়ানদের পরীক্ষা নেওয়ার ভার পড়তো 
বিদ্যাসাগরের ওপর। কিন্তু যে ভাবে তানি 'সাঁভালিয়ানদের পরাঁক্ষা করতেন 
তাতে অনেকেই পাস করতে পারতেন না। তার ফলে তাঁদের চাকার হতো 
না, হয়তো অনেককে দেশেও ফিরে যেতে হতো । 

মার্শাল সাহেব একদিন িদ্যাসাগরকে বললেন- পণ্ডিত, পরীক্ষায় আঁটা- 
আঁটিটা একটু Fa করলে ভাল হয়। 
একুশ বছরের যুবক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সাহেবের মুখের ওপর জবাব 
দিলেন--ওটি আমাকে দিয়েখ্হবে না। না হয় চাকার ছেড়ে দেবো, কিন্তু 
অন্যায়ের প্রশ্রয় দিতে পারবো না। 

বিদ্যাসাগরের সেই নির্ভীক জবাবে মার্শাল সাহেব রাগ করলেন না। বরং 
খুশীই হলেন। বললেন_-তা হলে 'সাঁভলিয়ানদের বাংলা ভাষার পরণক্ষাটা 
একট; হালকা করলে ক্ষতি কিঃ 
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৭ যর মর মরন বাকারা 


বিদ্যাসাগ্নর বললেন-_আচ্ছা, সেটা বরং ভেবে দেখতে পারি। 

চাকরির মায়া বিদ্যাসাগরের ছিল না। নিজের ন্যায়বুদ্ধি “বিসর্জন দিয়ে 
চাকার বজায় রাখার মানুষ তান ছিলেন না। নিজের মতটাকেই সব সময়ে 
বড় মনে করতেন। 

মাস শেষ হয়ে গেল। বিদ্যাসাগর মাইনে পেলেন পণ্চাশ টাকা। 

প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে তাঁর মনে কি আনন্দ! তিনি সেই টাকা বাবার 
হাতে দিয়ে বললেন- বাবা, আপাঁন আমাদের জন্য অনেক কষ্ট করেছেন। এখন 
আমার ইচ্ছে, আপাঁন চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে গিয়ে বসুন । 

ঠাকুরদাস অবাক্‌ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন-_ চাকার ছেড়ে দেবো কেন? তা 
হলে সংসার চলবে কি করে? 

বিদ্যাসাগর জবাব MERI আপনাকে কষ্ট করতে দিতে চাই না। আমি 
প্রত্যেক মাসে আপনাকে কুঁড়ি টাকা করে পাঠিয়ে দেবো। তাতে আপন, 
স্বচ্ছন্দে সংসার চালাতে পারবেন। 

ঠাকুরদাসের চাকার ছাড়ার ইচ্ছা অবশ্য খুব ছিল না। বুঝতে পারছিলেন, 
শারীর ক্রমশঃ অক্ষম হয়ে আসছে। কিন্তু সংসারের অবস্থার কথা ভেবেই 
চাকার করতে বাধ্য হচ্ছিলেন। এবার ঈশ্বরচন্দ্রের ইচ্ছায় চাকার ছেড়ে দিয়ে 
দেশে চলে গেলেন। 

জোট Belen লেজ prety: cede অঙ্গে বই neta awe: 
পেরোঁছিলেন তাঁর Saal শেখা খুবই দরকার। তান সাঁভলিয়ান সাহেবদের 
বাংলা পড়ান। তাঁদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে কথা বলতে হলে ভালো ইংরেজী জানা 
চাই। তা ছাড়াও পশ্চিমের চিন্তাধারার সঙ্গে প্রাচ্যের চিন্তাধারার মিল 
করতে না পারলে কালোপযোগনী শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে না। তাই ইংরেজী শেখার 
প্রয়োজন তাঁর খুবই জরুরী হয়ে পড়লো । 

দূর্গচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তালতলায় থাকতেন। তান ছিলেন হেয়ার 
স্কুলের শিক্ষক। ভালো ইংরেজ জানতেন। পরে অবশ্য তান ডান্তার 
হিসাবে খুব নাম করেন। তান হলেন apis, সংরেন্দ্রনাথের পিতা। 
বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর খুব ভাব ছিল। একদিন কথায় কথায় বিদ্যাসাগর 
তাঁকে বললেন_বাঁড়ুয্যে, আমাকে একট; ইংরেজী শেখাতে পারো? 
* দুর্গাচরণ অবাক্‌ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন-চাকাঁর করছো, আবার ইংরেজী 
শিখতে চাও কেন? 

বিদ্যাসাগর সব কথা Alay বলতেই Maat রাজী হলেন। তখন 
{বিদ্যাসাগর তাঁর কাছেই ইংরেজী শিখতে লাগলেন। কিন্তু শুধু ইংরেজী 
শিখলেই হবে না। হিন্দীও শিখতে হবে। তাই বিদ্যাসাগর রাখলেন একজন 
হিন্দী-শিক্ষক। অবশ্য সেজন্য তাঁকে মাইনে দিতে হতো। 

দর্গচরণবাবু পরে অবশ্য খুব সময় পেতেন না। তখন তাঁরই ছাত্র . 
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নগলমাধব মুখোপাধ্যায়কে ঠিক করে দিয়েছিলেন। তাঁর কাছেই বিদ্যাসাগর 
ইংরেজী শিখতেন। তারপর রাজনারায়ণ গুপ্তের কাছেও ইংরেজী শিখোছলেন। 
রাজনারায়ণকে মাসে পনেরো টাকা মাইনে দিতে হতো এবং হিন্দী শিক্ষককে 
দিতে হতো দশটাকা। 

এই সময়ে অসম্ভব পরিশ্রম করতে হতো বিদ্যাসাগরকে। সকালে ও 
সন্ধ্যাবেলায় অনেকেই সংস্কৃত, কাব্য ও ব্যাকরণ পড়তে আসতো তাঁর কাছে। 
তাদের তানি নিরাশ করতে পারতেন না। কলেজের চাকাঁরতে নিয়ামত যেতে 
হতো। তার ওপর ছল নিজের ইংরেজী ও হিন্দী শেখা । অথচ ক আশ্চর্য 
ব্যাপার। এত কাজ করেও অল্পদিনের মধ্যেই বিদ্যাসাগর ইংরেজী ও হিন্দী 
ভাষা বেশ ভালো ভাবেই শিখে ফেললেন। 

এবার বিদ্যাসাগরের অঙ্ক শেখার ঝোঁক হলো। শোভাবাজার রাজবাঁড়র 
রাজা রাধাকান্তের জামাতা জমৃতলাল মিত্র ও শ্রীনাথ ঘোষ আর দেঁহত্র 
আনন্দকৃষ্ণ বসু এদের সকলের সঙ্গেই তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। তাঁদের কাছেই তি 
অঙ্ক শিখতে যেতেন। কিন্তু ীবষয়াট খুব নীরস মনে হওয়ায় আর বেশীদূর 
অগ্রসর হলেন: না! 

আনন্দকৃ্ণ বসু খুব ভাল ইংরেজী জানতেন | -সেক্সপায়র কাব্যের আবৃত্তিও 
করতে পারতেন খুব চমৎকার ৷ ০২ 
লাগলেন । 

৪৬ ভন নিক ০০ মুনি ২ ae 
Tat একাঁদন দুপুরবেলা বিদ্যাসাগর রাজবাঁড়তে গয়েছেন। রাজা রাধাকান্ত 
মধ্যাহ্ন ভোজ সমাধা করে উঠেছেন সবে wa! তিনি দেখতে পেলেন একাঁট 
তরুণ যুবক সোজা আনন্দকৃের ঘরের দিকে যাচ্ছেন। তাঁর চোখে মুখে 
যেন প্রতিভার cate! কাছেই একজন লোক দাঁড়িয়েছিল, তাকে রাধাকান্ত 
জিজ্ঞেস করলেন_এ যুবকাঁট কে হে? ওকে ডেকে আনো তো। 

লোকাট গিয়ে বিদ্যাসাগরকে সে কথা জানালো। বিদ্যাসাগর চমকে উঠলেন 
একটু । রাজাবাহাদ,ুর তাঁকে ডাকছেন কেন? যা হোক, তান এলেন। সঙ্গে 
'এলেন আনন্দকৃষ্ণ Wz | 

আনল রাত দেবকে বললেল-আপান একে জনন না এর 
নাম বিদ্যাসাগর 

বিদ্যাসাগর! হ্যা, বিদ্যাসাগরের নাম তানি শুনেছেন বটে, কিন্তু চাক্ষ্য 
তাঁকে দেখেননি | আজ দেখলেন, আলাপ হলো। আলাপ করে বুঝলেন, হ্যা, 
বিদ্যাসাগরই বটে। পরবর্তী কালের সমাজ-বিপ্লবের প্রাতদ্বন্দবী দুই নায়কের 
এই হলো আলাপের প্রথম FETE 


LAr 
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॥ 


দশ 


কর্মজীবনের শুরুতেই বিদ্যাসাগর মনে এক কঠিন আঘাত পেলেন, অধ্যাপক 
শাম্ভুচন্দ্র বাচস্পাতর মৃত্যু হলো। বন্ধের তরুণীবধূর গা থেকে তখনো বিয়ের 
গন্ধ যায়নি। বালিকার জীবনের সমস্ত আশা ও সুখের স্বপ্ন অকালেই ভেঙে 
গেল। 

তরুণী বধূর বৈধবা বেশ দেখে বিদ্যাসাগর কে'দে ফেললেন। ভাবতে 
লাগলেন, এর পাঁরণাম কি হবে? 

IRR, বাংলার ভয়াবহ এক করুণ ছবি তাঁর চোখের সামনে ফুটে উঠলো। 

বিদ্যাসাগরের সেই চোখের জল কোনদিন শঢ়কায়ান। সেই অশান্ত 
অশ্রুধারা থেকেই একদিন জন্ম নিয়েছিল বিধবা বিবাহের পারকজ্পনা। শর 
হয়োছল বাংলার বুকে এক প্রবল আলোড়ন। 


বিদ্যাসাগর. তাঁর বাবাকে কথা দিয়োছলেন প্রতি মাসে কুড়ি টাকা করে 
PTO! তাই পাঠাতে লাগলেন। 

তাঁর হাতে থাকতো আর ত্রিশ টাকা । সেই ত্রিশ টাকাতেই তান কলকাতার 
বাসার খরচ চালাতেন। বাসায় লোক দুজন একজন নয়, রীতিমত ন-জন। 
পিসতুতো ভাই, একটি মাসতুতো ভাই আর তাঁদের বাঁড়র পুরনো ভৃত্য 
Qa! এই ন-জন লোকের খরচ চালাতে হয় বিদ্যাসাগরকে। 

তাঁরা তখন থাকতেন বৌবাজারে হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়তে ৷ 

বয়সে বিদ্যাসাগর সকলের চেয়ে বড়, আর তাঁর রোজগারেই সংসার চলে। 


তব: তাঁর মনে কোন বিরান্ত নেই। তান পালা করে রান্নাও করেন। নিজের 
অসংখ্য কাজ থাকা সত্তেও সেই কাজে অবহেলা কোনদিন করেনানি। 


বিদ্যা দানে কৃপণতা নেই বিদ্যাসাগরের । অনেক লোক আসে তাঁর কাছে 


‘কাব্য, ব্যাকরণ ও সংস্কৃত পড়তে । তান পালা করে কাউকে সকালে কাউকে 
সন্ধ্যায় পড়ান। 


একদিন এলেন রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। হদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাতি। . 


“বললেন--আমি সংস্কৃত শিখবো। 


“আমাদের বিদ্যাসাগর রে ৪৭. 


আগে সংস্কৃত শিখতে হতো মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়ে। ' সেভাবে শিখতে 
অনেক সময় লাগে। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়স একট বেশী। তাই 
বদ্যাসাগরকে বললেন--শেখার তো খুব ইচ্ছা। {কিন্তু পারবো ক? 

‘বিদ্যাসাগর বললেন_কেন পারবে না? 

রাজকৃষ্ণ ATTA পড়ে সংস্কৃত শিখতে তো দৌর হবে অনেক। 
অন্য কোন সহজ উপায়ে শেখা যায় না? 

FAUT ভাবতে লাগলেন কি করা যায়। অনেক ভেবে ভেবে এক রাত্রের 
মধ্যে একখানা সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখে ফেললেন। পরাদন রাজকৃষ্ণ যেতেই 
বললেন_এই নাও, তোমার সমস্যার সমাধান। : 

সেই বই দেখে রাজকৃষ্ণ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। কত ক্ষমতা থাকলে এক 
রাত্রের মধ্যে এমন একটা বই লেখা যায়। 


সেই ব্যাকরণের সাহায্যে রাজকৃষ্ণ আঁত সহজেই সংস্কৃত শিখতে সক্ষম 
হলেন। 
বিদ্যাসাগর দেখলেন এই উপায়ে সংস্কৃত শেখা সকলের পক্ষেই সহজ হবে। 
তখন সেই সংস্কৃত ব্যাকরণ থেকেই পরবর্তী কালে তৈরি করলেন উপরুমাণকা। 
_ সং্কৃত ক্ষার এক কঠিন বাধা {তানি অপসারিত করলেন। 

বিদ্যাসাগরের উৎসাহে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সংস্কৃত কলেজে জ্যানয়র 
পরণক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। কিন্তু fog tea পর বিদ্যাসাগর জানতে 
পারলেন, এক গাঁরব SH AGS সেই জুনিয়র বৃত্ত পেয়ে সংস্কৃত কলেজে 
পড়ছেন। রাজকৃষ্ণ ও পরাক্ষায় পাস করলে তাঁর বৃত্তি বন্ধ হয়ে যাবে। গাঁরব 
পণ্ডিতের পড়াও আর হবে না। তখন বিদ্যাসাগর রাজকৃষ্ণকে পরীক্ষা দিতে 
নিষেধ করলেন। 

রাজকৃষ্ণের মন তাতে একট; দমে গেল। কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁকে উৎসাহ 
দিয়ে বললেন-_তুমি 'সানয়র পরীক্ষা দাও। 

রাজকৃ্ণ অবাক্‌ হয়ে বললেন-সে কি, সে যে কঠিন ব্যাপার? 

বিদ্যাসাগর বললেন-মোটেই কঠিন নয়, আম তোমাকে সাহায্য করবো। 

বিদ্যাসাগর ভরসা দিয়েছেন, তখন আর ভয় ক! রাজকৃষ্ণ মহা উৎসাহে 
'সাঁনয়ার পরাক্ষা দেবার জন্য WQS হতে লাগলেন। 


মার্শাল সাহেবও বিদ্যাসাগরের কাছে সংস্কৃত পড়তেন। তিনি বেশ ভালো 
arate শিখেছলেন। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তান বাংলায় কথাবার্তা বলতেন। 
তাঁর কাছে অনেক সময়েই বিদ্যাসাগর বাংলায় চিঠি লিখতেন। সেই চিঠি 
পড়তে মার্শাল সাহেবের কোন অস বিধা হতো না। 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকরি নিয়ে বিদ্যাসাগর শুধু অধ্যাপনার কাজেই 


৪৮ আমাদের বিদ্যাসাগর 


| 


ব্যস্ত রইলেন না। কলেজের যাতে উন্নাত হয় এবং শিক্ষা ব্যবস্থার যাতে উন্নতি 
ঘটে সেদিকে দৃষ্টি দিলেন। 

এদেশে ইংরেজী শিক্ষার তখন আদি পর্ব চলছে। লর্ড অকল্যান্ডের 
নীত ছিল যে ইওরোপণয় সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের শিক্ষা ইংরেজীতে 
দেওয়া হবে এবং ইংরেজীর সঙ্গে এ-দেশীয় ভাষার শিক্ষাও চলবে। সেই 
নীতিতে চলতে চলতে বাংলা দেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রবল স্রোতে এলো। 
আদালত থেকে ফারসী ভাষা উঠে গেল। হলো সেখানে বাংলার প্রচলন। 

জেলায় জেলায় ইংরেজা-বাংলা স্কুল স্থাপিত হতে লাগলো। শিক্ষা- 
বিভাগের সমস্ত দায়িত্ব তখন দেওয়া হলো ‘কাউন্সিল অব এডুকেশনের' ওপর । 

লর্ড aie তখন বড়লাট। একদিন তিনি এলেন ফোট উইলিয়ম 
কলেজ পরিদর্শন করতে। মার্শাল সাহেবের কাছে তিনি শিক্ষা ব্যাপারে 
বিদ্যাসাগরের উৎসাহ ও আগ্রহের অনেক কথাই শুনতে পেলেন। লর্ড হার্ডঞ্জের 


মনেও তখন ব্যাপকভাবে শিক্ষা-বিস্তারের একটা পরিকল্পনা ছিল। তাই তিনি . 


সে বিষয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। 

বিদ্যাসাগর সেই সময়ে বাংলা ভাষার সাহায্যে ইওরোপীয় সমাজরণীত ও 
ভাবধারা বাংলার সমাজজাবনে প্রচলিত করবার চেষ্টা করছিলেন। তিনি 
দেখলেন, সংস্কৃত কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্রদের ale গভর্নমেন্টের কোন wid 
নেই, সেই সব ছাত্রদের দেশের কোন কাজেও নিযুক্ত করার কোন পথ নেই। 
_ একমাত্র জজপণ্ডিতের চাকার ছিল, তাও কিছুদিন আগে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। 
এর ফলে সংস্কৃত শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে এক সংকট। সংস্কৃত শিক্ষার - 
প্রীত লোকের আগ্রহ দিন দিন কমে আসছে। 

বিদ্যাসাগর লর্ড হাডিঞ্জকে বললেন-_সংস্কৃত কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্রদের 
জন্য কিছু করা দরকার । 

লর্ড হাঁডর্জ বিদ্যাসাগরকে জিজ্ঞেস করলেন-_আপানি এ বিষয়ে কি 
ভেবেছেন? | 

বিদ্যাসাগর তাঁর পারকল্পনার কথা বড়লাটকে জানালেন। সংস্কৃত কলেজ 
থেকে এমন ছাত্র তৈরণ হবে যারা কেবলমাত্র সংস্কৃতে নয়, সর্ব বিদ্যায় অভিজ্ঞ 
হবে, এবং তাদের মন হবে APSE | ? 

হাড়িঞ্জি বিদ্যাসাগরের এই পরিকল্পনাকে সমর্থন করলেন। 

ছোটলাট হ্যাঁলডের সঙ্গে বিদ্যাসাগর এ বিষয়ে আগে আলোচনা করে- 
ছিলেন। তিনিও তাঁর সমর্থন জানয়েছিলেন। 

এবার দুজনের মিলিত সমর্থনে বিদ্যাসাগরের কাজের পথে বাধা দূর 
হলো।. স্থাঁপত হলো বাংলা দেশে মডেল বিদ্যালয়। এরপর থেকে লর্ড 
SVS এবং হ্যালিডে দুজনেই বিদ্যাসাগরকে শিক্ষাসংক্ান্ত ব্যাপারে সর্বপ্রকারে 
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সাহায্য করতে লাগলেন। সরকারা পৃজ্ঠপোষকতায বিদ্যাসাগর অসীম উৎসাহ 
নিয়ে বাংলাদেশে শিক্ষাবিস্তারের কাজে এগয়ে চললেন। 

একশো একটি মডেল স্কুল স্থাপিত হলো। ঠিক হলো, সংস্কৃত কলেজের 
উত্তীর্ণ ছাত্ররাই এই সব স্কুলে শিক্ষকতা করবে। শিক্ষকদের নির্বাচন ও 
নিয়োগের ভার দেওয়া হলো মার্শাল সাহেব ও বিদ্যাসাগরের ওপর । 

এর ফলে ঈশ্বরচন্দ্র কাজের বোঝা ভয়ানক ভারী হয়ে উঠলো। তবে 
শিক্ষাণবভাগে তাঁর প্রতিপত্তি বেড়ে গেল অনেক। 

এই সময়ে সংস্কৃত কলেজের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যাকরণ অধ্যাপকের 
পদ শুন্য হলো। দ্বিতীয় শ্রেণীর পদে অধ্যাপক free হলেন দ্বারকানাথ 
িদ্যাভুষণ। প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপকের আসন “Te রইলো। 

শিক্ষা-সামতির অধ্যক্ষ ডাঃ ময়েট এ পদে একজন যোগ্য লোক fee 
করার জন্য মার্শাল সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। দুজনে পরামর্শ করে 
স্থির করলেন বিদ্যাসাগরই এ পদের Boece লোক। 

- প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপকের বেতন ছিল নব্বই টাকা । বিদ্যাসাগরকে সে 
কথা জানানো হলো। তখন তান ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পণ্চাশ টাকা মাইনে 
পান। নিঃসন্দেহে প্রস্তাবাট পরম লোভন+য়। 

কিন্তু প্রস্তাবাট কানে আসতেই তাঁর মনে পড়ে গেল আর এক বন্ধুর 
কথা। তাঁর নাম তারানাথ তর্কবাচস্পাঁতি। ব্যাকরণে ও অন্যান্য শাস্ত্রে তাঁর 
অগাধ জ্ঞান। তিনি বিদ্যাসাগরকে একটি কাজের-জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ 
করেছিলেন। বিদ্যাসাগরও বলোছিলেন_এবার কোন কাজের সন্ধান পেলে 
আপনার জন্য চেষ্টা করবো। - 

সে কথা মনে হেই দানার বলনেন-ব্যাকরণে অগাধ পণ্ডিত 
তারানাথ তকর্বাচস্পাতকেই এ mis দেওয়া হোক। 

ময়েট সাহেব অবাক্‌ হয়ে গেলেন সেই কথা ATI জিজ্ঞেস করলেন 
_সে কি, এতে বেশী মাইনে, অথচ আপনি রাজা হচ্ছেন না কেন? 

বিদ্যাসাগর জবাব দিলেন-আমি চাই একজন যোগ্য লোক তাঁর যোগ 
মর্যাদা পাক। 

ময়েট সাহেব বললেন-আপানি তো তারানাথ তর্কবাচস্পাঁতকে & কাজ 
দিতে বলছেন, কিন্তু তিনি তো এখানে নেই। 7১ 
মধ্যে লোক চাই। 

দিন এই সব কাবিল জামি ছিব শিব 

ময়েট সাহেব বললেন_অন্ততঃ সোমবার বেলা দশটার মধ্যে যাতে তাঁর 
আবেদন-পন্র এসে পেশছায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। 

বিদ্যাসাগর বললেন-বেশ, তাই করবো। 
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তর্কবাচস্পাঁতি তখন থাকতেন কালনায়। কলকাতা থেকে ষাট মাইল 
দূর। অথচ যাতায়াতের কোন ভাল ব্যবস্থা নেই। 

{বিদ্যাসাগর অল্পক্ষণের মধ্যে কর্তব্য স্থির করে ফেললেন। বাড়ি ফিরে 
খাওয়া-দাওয়া সেরে সৌঁদন সন্ধ্যাবেলাতেই রওনা হয়ে গেলেন কালনার 'দকে। 

সারারাত হেটে পরাঁদন দুপ্রবেলায় কালনায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। 
ব্যাপার দেখে বাচস্পাতি তো অবাক্‌। তাঁকে খবর দেবার জন্য বিদ্যাসাগর 
এসেছেন এত কষ্ট করে পায়ে RO! কৃতজ্ঞতা জানাবার কোন ভাষা তিনি 
খুজে পেলেন না। 

বিদ্যাসাগর বললেন-কাল face আপনার কাজে যোগদান করা সম্ভব 
হবে কি? 

তারানাথ বললেন--বদ্যাসাগরের পক্ষে যা সম্ভব তা কি সকলের পক্ষে 
সম্ভব হতে পারে? তা ছাড়া দেখছেন তো আমার শরীরের অবস্থা? 

বিদ্যাসাগর দেখলেন সাঁত্য তর্কবাচস্পাঁতির পক্ষে হে'টে আগামী কালের 
মধ্যেই কলকাতা যাওয়া সম্ভব নয়৷: তখন তাঁর হাত দিয়ে একটি আবেদন- 
পত্র লিখিয়ে নিলেন . বিদ্যাসাগর । কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আবার হেটে 
কলকাতা আভমুখে যাত্রা করলেন। অবিশ্বাস্য-কিন্তু আঁত সত্য এ ঘটনা । 

সারারাত হেটে ‘বিদ্যাসাগর কলকাতায় পেশছলেন সোমবার সকালবেলায়। 
বেলা সাড়ে দশটায় গিয়ে হাজির হলেন ময়েট সাহেবের কাছে। হাতে তাঁর 
তর্কবাচস্পাঁতির আবেদন-পন্র। ; r 

ময়েট সাহেব বাঁস্মত হয়ে গেলেন। এমন অসম্ভব ব্যাপার যে ঘটতে 
পারে তা সাহেবের কল্পনার মধ্যে ছিল না। বিদ্যাসাগরের পরোপকার প্রবৃত্ত 
এবং মহত্ের পাঁরচয় পেয়ে Tela মুগ্ধ হয়ে গেলেন। 

সংস্কৃত, কলেজের ব্যাকরণের প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপকের চাকার হয়ে গেল 
তর্কবাচস্পাতির। অর্থকম্ট থেকে ais পেলেন প্রবীণ পাঁণ্ডত। ঈশ্বরচন্দ্র ' 
প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন পরের উপকারের জন্য নিজের স্বার্থ ত্যাগ করলেন। 
দনজের অর্থভাবের কথা_নজের পদোন্নীতর কথা Ate ভেবে দেখলেন না। 


দেজো তাই sega! মা. চিঠি লিখেছেন নাহাদিহ AEH 
বিশেষভাবে িখেছেন-এই "বিয়েতে তোমার আসা চাই। 
বিদ্যাসাগর স্থর করলেন বাঁড় যাবেন। মার্শাল সাহেবের কাছে ছাট 


- চাইলেন। মার্শাল বললেন-_পাঁণ্ডিত, এখন যে রকম কাজ .পড়েছে, তাতে 


তোমার কিছুতেই যাওয়া উচিত নয়। 
বিদ্যাসাগর বললেন-_ভাইয়ের বিয়ে। শুধু দুদিনের জন্য যাবো । : 
মার্শাল বললেন_এক দিনের জন্যও তোমার যাওয়া উচিত নয়। এই : 
সময়ে তুমি গেলেই কাজে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। 
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ধবদ্যাসাগর বিষগ মনে বাসায় ফিরে এলেন। বাসা তখন প্রায় খাঁল। 
বিয়ে উপলক্ষে ভৃত্য শ্রীরাম ছাড়া সবাই বাঁড় চলে গেছে। 

মনটা হূহ্‌ করে উঠলো বিদ্যাসাগরের। ভাইয়ের বিয়ে, মা এত করে 
{লখেছেন অথচ ‘তান যেতে পারলেন না। মায়ের একান্ত ইচ্ছা পূরণ করতে 
পারলেন না চাকাঁরর জন্য। সারারাত চোখে ঘুম এলো না বিদ্যাসাগরের ৷ নানা 
{OUI ও দুঃখে মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো । 

ভোরবেলা উঠেই তানি গিয়ে হাজির হলেন মার্শাল সাহেবের কাছে। 
অসময়ে বিদ্যাসাগরকে দেখে মার্শাল অবাক্‌ হয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন 
yin এই অসময়ে কি মনে করে এলে পাণ্ডত? 

{বদ্যাসাগর বললেন-মা আমাকে AG যেতে বলেছেন, আমাকে যেতেই 
হবে। 

মার্শাল সাহেব বললেন-_কিল্তু পণ্ডিত, এই সময়ে কেমন করে ছি দেই 
তোমাকে ? 

বিদ্যাসাগর বললেন-_ বেশ, ছুটি দিতে না পারেন, আম চাকারতে ইস্তফা 
দিলাম। মঞ্জুর করুন-আমি বাড়ি যাই। 

মার্শাল সাহেব বিদ্যাসাগরের মনের দৃঢ়তা দেখে ও মায়ের ওপর গভীর 
ভান্তি দেখে A হয়ে গেলেন। বললেন-_পণ্ডিত, তোমাকে চাকারিতে ইস্তফা 
দিতে হবে না, ছাট দিলাম, বাড়ি যাও। 

শুনে বিদ্যাসাগরের মনে কি আনন্দ! বাসায় ফিরে এসে শ্রীরামকে 
বললেন_তৈরাঁ হও, বাড়ী যাবো। 

শ্রীরাম তো অবাক্‌। যাওয়া হবে না বলে সে হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে। 

বিদ্যাসাগর খাওয়া-দাওয়া সেরে শ্রীরামকে নিয়ে রওনা হয়ে পড়লেন। তখন 
শ্রাবণ মাস-বর্ধাকাল। বাঁধানো সড়ক পেরিয়ে যাবার পরই শুরু হলো 
কাদামাখা পথ। অনেক জায়গায় জলও জমে আছে। পথ চলা দায় । বিদ্যাসাগর 
দেখলেন, শ্রীরামের খুব কষ্ট হচ্ছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, যে কোন সময়ে বৃষ্টি 
হতে পারে। তাই শ্রীরামকে বললেন-তুম বদ্ধ মানুষ, এই দুর্যোগে যেতে 
পারবে না। কলকাতায় ফিরে যাও। _. 

িদ্যাসাগরকে একা ফেলে শ্রীরামের ফিরে যাবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু 
পথের অবস্থা দেখে অগত্যা ফিরে আসতে হলো। বিদ্যাসাগর একাই আঁত 
কম্টে পথ CL পেশছলেন দামোদর নদের ধারে। বর্ষায় দামোদরের ক ভয়ংকর 
রূপ! উত্তাল তরঙ্গ আর প্রবল স্রোত। পার হবার নৌকা এপারে নেই_ওপারে। 
এপারে আসবে কিনা আরও ঠিক নেই। নৌকা পেলেও সেদিন বাড়তে 
পেণঁছানো সম্ভব হবে না। অথচ আজই তাঁর বাড়িতে গিয়ে হাজির হওয়া 
চাই। 

বিদ্যাসাগর তখন নদী সাঁতরেই ওপারে যাবার জন্য রত হলেন। পাড়ে 
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যারা ছিল, তারা তাঁকে নিষেধ করলো-_খবরদার, এই রাক্ষুসে দামোদরে সাঁতার 
দেবেন না। 

কিন্তু কে কার কথা শোনে? বাঁরাসংহের সিংহ ঝাপয়ে পড়লেন দামোদরের 
ব্‌কে। প্রবল স্রোতের মধ্যেও সাঁতার কেটে গিয়ে পেশছলেন অপর পারে। 

আবার চলা শুরু হলো। হাঁটতে হাঁটতে পথ আর ফুরায় না। সন্ধ্যা 
হতে না হতেই আবার সামনে পড়লো আর একটি নদ-দ্বারকে*্বর। দামোদরের 
মতই দ্বারকেশ্বরের বর্ধাকালীন রূপ পারাপার হৰার খেয়া নৌকা এখানেও 
নেই। 

সাঁতার কেটে পার হওয়া ছাড়া আর উপায় কি! মনে পড়ে গেল মায়ের 
মুখ। মা তাঁর জন্য প্রতীক্ষা করে বসে আছেন। 

আবার ঝাঁপয়ে পড়লেন নদীর জলে। সাঁতার কেটে ওপারে ‘গয়ে উঠলেন। 
আবার শুরু হলো পথ চলা। আঁত দুর্গম সেই পথ। তার ওপর TA 
উৎপাত ৷ কিন্তু মায়ের নামে সব ভয় বিদ্যাসাগরের মন থেকে দুর হয়ে গেল। 

হে'টে হে+টে যখন বাড়ি গিয়ে পেশছলেন তখন গভীর রাত। বর ও 
বরযাত্রীরা চলে গেছে। সারা বাঁড় নিস্তব্ধ । সবাই ঘুমিয়ে আছে৷ AE 
জেগে আছেন SAAT ভগবতী দেবী। নীরবে চোখের জল ফেলছেন আর 
ভাবছেন- ঈশ্বরচন্দ্র এলো AT! | 

এমন সময় কার ডাকে চমকে উঠলেন!- মা মা, দরজা খোল, আমি এসোঁছ। 

ঈশ্বর এলি?-ছুটে গিয়ে মা দরজা খুলে দিলেন। দেখলেন ভেজা 
কাপড়ে দাঁড়িয়ে আছেন ঈশ্বরচন্দ্র | 

আনন্দে ও গর্বে আঁভভূত হয়ে পড়লেন ভগবতা দেবা । কিছুক্ষণ স্তব্ধ 
হয়ে দাঁড়য়ে রইলেন। তখনো fous ঘোর তাঁর কাটেনি। যেন তিনি 
স্বপ্নই দেখছেন | 

হঠাৎ সচাঁকত হয়ে উঠলেন ভগবতা দেবী! 

_ এত দের করে এল ?...একি, তোর জামাকাপড় যে ভেজা । আয়, ঘরে . 
এসে ওসব বদলে নে। 

ভেজা জামাকাপড় ছেড়ে বিদ্যাসাগর শুকনো জামাকাপড় পরলেন। আঁত 
যত্ন করে মা ছেলের জন্য খাবার তুলে রেখে দিয়োছলেন। নিজেও এত রাত 
অবাঁধ কিছু খানান। এবার দু জনে খেতে বসলেন। 

খাওয়ার পর আরম্ভ হলো ছেলে ও মায়ে নানা সুখ দুঃখের কথা। দুজনের 
চোখেই আনন্দের অশ্রুধারা উপচে উঠলো। 
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এগারো 


». একদিন বিদ্যাসাগর শোভাবাজারে আনন্দকৃষ্ণের কাছে সেক্সপীয়র পড়ছেন, 
এমন সময় একটি যুবক সেখানে এসে দাঁড়ালেন। কৃশ তনু কিন্তু চোখ মুখে 
প্রতিভার উজ্জবল দশীপ্ত। 

বিদ্যাসাগর তাকালেন সেই যুবকের দিকে। আনন্দকৃষ্ণ বললেন-_এ*কে 
চেনেন? ইনি অক্ষয় দত্ত, 'তত্ববোধনীর' সম্পাদক। এ'র লেখাই আপনি 
সেদিন সংশোধন করে দিয়েছেন। 

তত্ববোধিনন পত্রিকায় তখন যা ছাপা হতো, আনন্দকৃষ্ণ ও আরো রুয়েকজন 
.তা সংশোধন করে দিতেন। যাঁদও অক্ষয়কুমার দত্ত পত্রিকার সম্পাদক, তবু তাঁর 
একটি অনুবাদ রচনা আনন্দকৃ্ণ দেখাঁছলেন। এমন সময় বিদ্যাসাগর সেখানে 
উপস্থিত হলেন। আনন্দকৃষ্ণ লেখাটি পড়ে শোনালেন তাঁকে। বিদ্যাসাগর 
ভাব রয়েছে। A 

আনন্দকৃষ্ণ বললেন--সংশোধন করে দিন। 

বিদ্যাসাগর তাই করে দিলেন। 

অক্ষয়কুমারের নাম বিদ্যাসাগর আগেও শুনেছেন, কিনতু চাক্ষুষ দেখলেন 
এই প্রথম।  অক্ষয়কুমারও বিদ্যাসাগরের নাম শুনেছেন এবং তাঁকে দেখেছেন 


কয়েকবার, কিন্তু আলাপ হয়ীন। এই প্রথম ভাবীকালের দুই যুগ-সারাথর- 


সঙ্গে পরিচয় ঘটলো । 

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার’ দান উপেক্ষা 
করার নয়। এই পাত্রকাকে কেন্দ্র করেই বাংলা সাহত্যে আধ্ানক যুগের 
সূচনা হয়েছিল। ইতিপূর্বে সমাচার-দর্পণ, অংবাদ-কৌমনুদ, সমাচার-চণ্ডিকা, 
বঙ্গদূত, সংবাদ-প্রভাকর প্রভৃতি সামায়ক ও সংবাদ-পত্র বাংলা ভাষা ও সাহতে 
ক্রমবর্তনের পদচিহ্ন রেখে গিয়েছে। সেই পদাঁচহকে লক্ষ্য করে তত্ত্ববোধিনী 
পত্রিকা এগিয়ে চলেছে তার অভীম্টাসাদ্ধির পথে। 

উনবিংশ শতাব্দীর নব-জাগরণের ইতিহাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও 
'তত্ববোধিনী সভা উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষর রেখে গিয়েছে। সেই সময়ে কলকাতায় 
যে সামাজিক আলোড়ন হয় তার ফলে গড়ে ওঠে নানা সভা alate! we 
সভা সমিতিগণলির মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল তত্ববোধিনী সভা ৷ 'সহার্ষ* 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এর প্রতিষ্ঠাতা : 
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সি লা ই: ও সটান সাক 


বাংলার সংস্কতির HMR জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাঁড়তে তত্ত্ববোধিনী সভা 
যখন প্রাতজ্ঠিত হয় তখন ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। ইংরেজণী Pies 
বাঙালী যুবকদের উচ্ছজ্খলতা ও দলে দলে খক্টধর্ম গ্রহণ তখন -দেশের 
সুধীঁজনকে চিন্তান্বত করে তুললো। সেই সময়ে তত্ত্ববোধিনী সভা এক 
প্রয়োজনীয় ভূমিকা নিয়ে অবতীর্ণ হলো শিক্ষিত সমাজের সামনে । ধর্মের 
আলোচনা প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারতাঁয় সংস্কৃতি নিয়ে সেই সভায় নানা আলোচনা 
হতো। | ; 
ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালশ আঁভজাত সমাজের অধিকাংশই এই সভার সভ্য 
হতে লাগলেন। সভার মুখপত্র তত্ত্ববোধিনী পাঁত্কা সাহিত্য, হীতহাস, 
সাংবাঁদকতা ও সাহিতচর্চার ক্ষেত্রে এক আলোড়ন নিয়ে এলো। 

ধবদ্যাসাগর কালক্রমে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এলেন। 
শোভাবাজার রাজবাড়িতে অক্ষয়কুমার দত্তের স্গে আলাপের FAT গভীর 
TELE পারণত হলো। দবদ্যাসাগর সেই সভার শুধু সভ্য নয়_পরবর্তী কালে 
সম্পাদক পর্যন্ত TAS হলেন। 

বিদ্যাসাগর অক্ষয়কুমারের সঙ্গে তত্ত্ববোধিনী সভায় আসেন এবং দেবেন্দ্র 
নাথের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। অক্ষয়কুমারকেও দেবেন্দ্রনাথের কাছে একদিন. 
নিয়ে এসেছিলেন গুপ্ত-কাঁব ঈশ্বরচন্দ্র TS! এ ভাবেই গড়ে উঠোছল এক _ 
মধূচক্র। ; ০ 

বিদ্যাসাগর তত্ববোধিনী সভায় যোগদান করোঁছলেন ধর্মের আকর্ষণে নয়, 
সাহিত্যের আকর্ষণে। : অক্ষয়কুমারের উৎসাহেই বিদ্যাসাগর তত্ববোধিনী 
পত্রিকায় মহাভারতের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। এর 
আগে এমন সুন্দর বাংলা অনুবাদ আর হয়ান। 

আদ পর্বের কিছু অংশ মাত্র প্রকাশত হয়েছিল। এমন সময় বিদ্যাসাগর 
শুনতে পেলেন কালাপ্রসন্ন সিংহ মহাভারতের অনুবাদ করতে উদ্যোগী হয়েছেন। 
তখন তান লেখা বন্ধ করে দিলেন। 

এরপর ক ঘটোছিল বাঙালী পাঠকদের তা অজানা নেই। মহাভারতের বাংলা 
অনুবাদ করে কালী প্রসন্ন সিংহ যশস্বী হয়ে 'গিয়েছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর 
যাঁদ অনুবাদে ক্ষান্ত না হতেন তা হলে এই যশোলাভ হয়তো তাঁর ভাগ্যে 
ঘটতো না। মহাত্মা কালশপ্রসন্ন সিংহও অকপটে সে কথা স্বীকার করেছেন। 

বিদ্যাসাগরের দয়ার তুলনা নেই_মহত্বের তুলনা নেই। 
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দরিদ্রের সন্তান। দারিদ্যের সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াই করে জীবনের সাধনার পথে 


আমাদের বিদ্যাসাগর... Gé 


অগ্রসর হয়েছেন। দুজনেই অসামান্য প্রাতভাশালী wal SARS TR, 
পরোপকার দুজনেরই জীবনের TS দুজনে প্রায় একই সময়ে বাংলা সাহত্যের 
উৎকর্ষ বিধানে আত্মনিয়োগ করেছিলেন । পরবর্তী কালেও প্রায় একই সময়ে 
দুজনে করেছিলেন সমাজসংস্কারে মনোনিবেশ। { 

অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজেন্দরলাল ‘মিন, 
‘দ্বজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভাত মনীষীদের সমন্বয়ে ও তত্ত্ববোধিনী সভার মাধ্যমে 
তখন বাংলাদেশে এক নবযূগের সূচনা হয়েছিল। 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যে তত্ববোধিনী সভার মত কোন সভা 
বাংলার [বদ্বজ্জন সমাজে এত ব্যাপক ভাবে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়নি । 
পাশ্চাত্ত্য বিদ্যাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েও, এই সভা দেশীয় এীতিহ্যের যা-ীকছ 
মহান তাকে দূরে ঠেলে দেয়ান। দু দেশের ভাবধারার এক অপুর্ব সমন্বয় 
করে বাংলার 'বিদ্বজ্জন সমাজকে সস্থ.আদর্শের পথ দেখিয়োছল। 

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ছিল তখনকার দিনের একটি সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা । এই 
ফলে তান গুরুতর শিরোরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। . তখন বিদ্যাসাগরের 
প্রস্তাবে এবং তাঁরই চেষ্টায় তত্ববোধিনী সভা থেকে অক্ষয়কুমারকে মাসিক 
পণচশ টাকা বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা হয়। 


দেখতে দেখতে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের চাকারির পাঁচ বছর পূর্ণ হতে 
চললো। আত WAN সঙ্গে কাজ করলেন বিদ্যাসাগর । 

যে সব 'সাভালয়ানরা এদেশে এসোছলেন, তাঁরা বিদ্যাসাগরকে খুব 
ভালবাসতেন এবং শ্রদ্ধাও করতেন। 'কস্ট' নামে একজন 'সাভালিয়ানের সঙ্গে 
বিদ্যাসাগরের খুব সদ্ভাব feet শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে তখন নানার্প 
নির্দোষ হাস্য-পাঁরহাস ও কথাবার্তা চলতো। একদিন কস্ট সাহেব 
বিদ্যাসাগরকে তাঁর নামে একটি সংস্কৃত কবিতা লিখে দেবার জন্য অনুরোধ 
করলেন। বিদ্যাসাগর তখনই একটি কাঁবতা রচনা করে দিলেন। 

পাণ্ডিত্যপূর্ণ কঠিন সংস্কৃত শ্লোক | কস্ট তার মর্ম বুঝতে পারলেন না। 
যখন তাঁকে অনন্বাদ করে অর্থ ব্াঝয়ে দেওয়া হলো. তখন কস্ট খুবই 
আনন্দিত হলেন। কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরুপ বিদ্যাসাগরকে দিলেন woe টাকা 
পুরস্কার | 

বিদ্যাসাগর সে টাকা নিজে নিলেন না। সংস্কৃত রচনার জন্য সংস্কৃত 
কলেজের ছাত্রদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পঞ্চাশ টাকা হিসাবে চার বছর দেবার 
জন্য কলেজের অধ্যক্ষের হাতে সেই টাকা তুলে দিলেন। 

এই ঘটনার কিছুকাল পর সংস্কৃত কলেজের সহকার? সম্পাদক রামমাণিক্য 
িদ্যালঙকারের মৃত্যু হলো। সম্পাদক রসময় দত্তের ইচ্ছা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


৫৬ আমাদের বিদ্যাসাগর 


এ পদে TE হন। fare ও পদের বেতন মাত্র পণ্টাশ টাকা। দবদ্যাসাগর 
এ বেতনে রাজী হবেন কনা সে বিষয়ে তাঁর সন্দেহ ছল। তবু শিক্ষা 
পাঁরষদের সম্পাদক ডক্টর ময়েটকে একখানি পত্র লিখলেন। এ পত্রে 
বিদ্যাসাগরকে সহকারী সম্পাদক PLE করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ 
জানালেন। বেতন বাদ্ধর সুপারিশ করতেও 'তাঁন ভূললেন না। 

ডঃ ময়েট তখন এ পদের জন্য একজন সুযোগ্য লোকের সন্ধান করাছলেন। 
sts পাওয়ার পর তান এ বিষয়ে ক্যাপ্টেন মার্শালের সঙ্গে পরামর্শ করতে 
গেলেন। মার্শাল বললেন_সংস্কৃতে APTS এবং ইংরেজনও জানেন এমন 
লোক তো একজনই আছেন মনে হয়। 

কৌত্হলশ হয়ে ময়েট জিজ্ঞেস কলেন-_সেই ব্যন্তাট কে? 

মার্শাল বললেন-_পাণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | 

ময়েট বললেন- হ্যাঁ, আম তাঁকেই এ কাজে নিয়োগ করতে চাই। রসময় 
দত্তও তাঁর কথা, বলেছেন। 

ময়েট FAMERS মনে 'বদ্যাসাগরকে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের 
জন্য মনোনীত করলেন। fang বেতন বৃদ্ধির কোন আশ্বাস দিতে পারলেন 
না। 

'বদ্যাসাগর চাকার নিতে প্রথমে ইতস্ততঃ করলেন। কারণ রসময় দত্তের 
কার্যকলাপের ওপর তান বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন না। সংস্কৃত কলেজের 
গদ্বতীয় শ্রেণীর ব্যাকরণ-অধ্যাপকের্‌ পদে দ্বারকানাথ 'বদ্যাভূষণ পরীক্ষা দিয়ে 
প্রথম হলেও রসময় দত্ত তাঁকে সেই চাকার দেনান। দয়োছলেন কলেজের 
লাইব্রেরীয়ানের চাকার ৷ camo মার্শাল সাহেব ও ডঃ ময়েটকে ধরে 
শবদ্যাভূষণকে তাঁর প্রার্থত চাকারতে বহাল করোছিলেন। 

{বদ্যাসাগর নানা কথা চিন্তা করে মার্শাল সাহেবকে বললেন_ সেখানে 
faq আম চাকার করতে পারবো AT! 

মার্শাল সাহেব বললেন_বেশ তাই হবে। 

বদ্যাসাগর বললেন-_তবে একাঁট শর্ত আছে। 

_ক শর্ত? 

আমি কাজ ছাড়তে বাধ্য হলে আমার বাবা খুব অস্মাবধায় পড়বেন। 
আমার মেজো ভাই দানবন্ধ আঁত পণ্ডিত লোক। তাকে আপাঁন যাঁদ 
সেরেস্তাদারের কাজে GS করতে রাজী থাকেন: তবেই আমি সংস্কৃত 
কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করতে পাঁর। 

মার্শাল সাহেব তাতেই রাজী হলেন। তখন বিদ্যাসাগরের চাকার নিতে 
আর কোন বাধা রইলো না। পণ্চাশ টাকা মাইনেতে তানি সংস্কৃত কলেজের 
সহকারী সম্পাদকের পদে TS হলেন। 
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ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে তাঁর শূন্যস্থান পূরণ করলেন তাঁরই মধ্যম ভ্রাতা 
দাঁনবন্ধু ন্যায়রত্ন। / 

বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে ঢুকে তার শ্রীবৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দিলেন। 
ছাড়া আর কিছু নয়। হাতে-লেখা পুশখগলি জা'র্ণ শার্ণ, one সংস্কার 
করার কোন ব্যবস্থা নেই। তা ছাড়াও কলেজের কাজকর্মে নানারকম 
বিশৃঞ্খলা। অধ্যাপক বা ছাত্র কারুর আসা-যাওয়ার সময় নি্দিল্ট ছিল না। 
যাঁর যখন ইচ্ছে কলেজে আসতেন, আবার ইচ্ছে মতোই কলেজ ছেড়ে চলে 
যেতেন। অধ্যাপকরা ছাত্রদের পড়াতেন ঢালা বিছানায় তাকিয়ায় ঠেস 
দিয়ে। ,পড়াতে পড়াতে অনেক সময় ঘুমিয়ে পড়তেন। 

ছাত্রজীবনেও তিনি এই দৃশ্য দেখেছেন, এতকাল পরেও তার কোন 
পারবর্তন হয়নি। ‘ 

কিছ;দিনের মধ্যেই বিদ্যাসাগর তার সংস্কার সাধন করলেন। নিয়ম করে 
দিলেন দশটায় কলেজ বসবে আর চারটায় ছুটি হবে। কি অধ্যাপক, কি 
ছাত্র, সকলকেই ঠিক দশটার সময় হাজিরা দিতে হবে। ছাত্ররা যখন তখন 
কলেজ থেকে বেরিয়ে যাবে সে প্রথাও বন্ধ করে দিলেন। নিয়ম করলেন, 
সব ছাত্রকেই কাঠের তৈরী পাস নিয়ে বাইরে যেতে হবে। এতকাল পড়া শুরু 
হবার আগে অথবা পড়ার মাঝখানে কোন কোন' ছাত্র ক্লাস থেকে বেরিয়ে 
যেতো।  পাস-এর ব্যবস্থা - হওয়ায় সেটাও বন্ধ হয়ে গেল। এ ভাবে 

ন কলেজের শৃঙ্খলা অনেক 'র্ফারয়ে আনলেন। 


বিদ্যাসাগর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সাহেবের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে চলে এলেন। 
এ ব্যাপারে খুবই অপমানিত বোধ করলেন বিদ্যাসাগর । অপমানের 
জবালায় তিনি জবলতে লাগলেন। অথচ মুখে কাউকে কিছ; বললেন ATI 
কিছুদিন পরেই এই অপমানের প্রতিশোধ নেবার এক মস্ত বড় সুযোগ 
এলো। একাঁদন কার্‌ সাহেব বিদ্যাসাগরের কাছেই একটি কাজে সংস্কৃত : 
কলেজে এসে উপস্থিত হলেন। 
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একট পরেই কার: সাহেব ঢুকলেন সেই ঘরে। বিদ্যাসাগর তাঁকে বসতেও 
বললেন না। - 

সাহেব মনে মনে খুবই চটে গেলেন। তাড়াতাড়ি কোনরকমে কাজ 
সেরে ফিরে গেলেন হিন্দ্‌ কলেজে। গিয়ে তখনই ময়েট সাহেবের কাছে 
অভিযোগ পাঠালেন। k 

হিন্দ; কলেজের অধ্যক্ষের আভিযোগ-_কাজেই ময়েট সাহেব তা অগ্রাহ্য 
করতে পারলেন না।: তিনি বিদ্যাসাগরের কাছে কৈফিয়ত তলব করে 
পাঠালেন। | 5 
করার রশীতটা আমাকে 'শাঁখয়ে দিয়েছেন। আমি শুরু অভ্যর্থনাই 
তাই তান আমার আঁফসে এসোছলেন। আমি তাঁরই শেখানো রীতিতে 
ওঁ ভাবে তাঁকে অভ্যর্থনা করোছলাম। এতে আমার কোন অন্যায় হয়েছে 
বলে মনে করি না। 

ময়েট সাহেব সেই কৈফিয়ত সহ কার: সাহেবের সঙ্গে দেখা করলেন 
তখন সব কিছু জেনে বুঝতে পারলেন ঘটনার তাৎপর্য । এতে বিদ্যাসাগরের 
মনের জোরের এবং আত্মসম্মান জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে তিনি মুগ্ধ হলেন। 
কার সাহেবকে বললেন-আপাঁন বিদ্যাসাগরের স্গে এই ব্যাপারটা মিটিয়ে 
নিন। ¥ ; 

কার্‌ সাহেব তখন নিজের ত্রুটি বুঝতে পারলেন। তারপর একদিন 


faced গেলেন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে। এবদ্যাসাগর সোঁদন কার্‌ 


করমদর্ন। 


এই সময়ে সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ শন্যে হলো। 


: মাইনে নব্বই. টাকা । ময়েট সাহেবের ইচ্ছা এ পদে বিদ্যাসাগরকে TS - 


করা হোক। fang মাইনে বেশী হলেও বিদ্যাসাগর এ চাকার নিতে অস্বীকার 
করলেন। কারণ, সংস্কৃত কলেজের HOTT গলদ দুর করতে হলে বর্তমান 
পদে থাকাই তাঁর উচিত। এখনো যে অনেক কাজ বাকী! তখন তাঁর মনে 
পড়লো বন্ধ মদনমোহন SHAT কথা। [তান “তখন কৃষ্ণনগর কলেজের 
প্রধান পণ্ডিত। সাহত্য-শাস্দে জ্ঞান তাঁর অগাধ। ‘তান এ পদের CLE 
faa করে তাঁর নামই বিদ্যাসাগর সুপারিশ করলেন। তর্কালঙ্কারের 
চাকার হয়ে গেল। | 
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faa উদ্যম আর উৎসাহ নিয়ে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের গলদ দূর 
করতে অগ্রসর হয়োছলেন। কিন্তু পদে পদে এলো বাধা। 

বিদ্যাসাগর এক উন্নত প্রণালীর পঠন ব্যবস্থার 'িরপোর্ট তোর করলেন। 
কলেজের সম্পাদক রসময় দন্ত এতে খুব উৎসাহ দেখালেন না। তবু 
fart অনুযায়ী সেই রিপোর্টের প্রধান প্রস্তাবগৃলো 'শক্ষা-পাঁরষদে পেশ 
করলেন। রসময় দত্ত ভেবোছলেন শক্ষা-পারষদ্‌ প্রদ্তাবগুলো অনুমোদন 
করবে না। 
গ্রহণ করলো। সংস্কৃত কলেজের পাঠ্য বিষয় ও রুটিন অনেক পালটে গেল। 
এত পাঁরবর্তনের বহর দেখে রসময় দন্ত শাঁঙ্কত হয়ে উঠলেন। প্রাতিপান্ত 
A হওয়ার আশঙ্কায় নিজের ক্ষমতার বলে feta বিদ্যাসাগরের অনেক 
প্রস্তাব একেবারে বাতিল করে 'দিলেন। 

এতে বিদ্যাসাগরের আত্মসম্মানে আঘাত লাগলো। হতে পারেন Tela 
সহকারী সম্পাদক, কিন্তু কলেজের Gries জন্যই তো তিনি এসব করছেন। 
রসময় দত্ত তাঁর চেয়ে বেশশ ক্ষমতাবান বলে প্রস্তাব এমন অন্যায় ভাবে বাতিল 
করে দেবেন। এ অসহ্য! 

বিদ্যাসাগর স্থির করলেন চাকার ছেড়ে দেবেন। 

আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবরা খবর শুনে অবাক্‌। তারা বললো-_ 
চাকার ছেড়ো না। চাকার গেলে খাবে কি। / 

বিদ্যাসাগর বললেন-আল পটল বেচে খাবো, মুদীর দোকান করবো, 
তব্দ যে পদে সম্মান নেই, সে পদে আর থাকবো AT! 

রসময় দত্ত অনেক অনুরোধ করলেন। ময়েট সাহেব বললেন-_বিদ্যাসাগর, 


চাকারি ছাড়ার পর বেশ একটু অসুবিধায় পড়লেন বিদ্যাসাগর । . তবু 
দমলেন না। কলকাতার বাসায় কয়েকজন অনাথ ছাত্র আহার করতো, তাদের 
বিদায় দিয়ে অনায়াসে খরচ কমাতে পারতেন, কিন্তু তা করলেন না! ভাই 
দীনবন্ধু যে বেতন পেতেন তাতে কলকাতার বাসা খরচ চলতে লাগলো । 
বিদ্যাসাগর প্রতিমাসে ধার করে বাড়তে বাবার কাছে টাকা পাঠাতে লাগলেন। 

কিন্তু এভাবে কতাঁদন চলবে? হঠাৎ তাঁর মাথায় খেয়াল চাপলো, বই 
িখবেন। তবেই এই অভাব ও অসুবিধা কিছুটা দূর হবে। 

এই সময়ে একাঁদিন ময়েট সাহেবের সঙ্গে দেখা। তান বললেন__পাঁণ্ডত 
আপনি তো বসেই আছেন, আমার কয়েকটি বন্ধুকে এক ঘণ্টা করে বাংলা, | 
_ সংস্কৃত, হিন্দী পড়ান না। «এ 
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কয়েক মাসের পাঁরশ্রীমক হিসেবে প্রায় চারশো টাকা বিদ্যাসাগরের 
তুলে 'দিলেন। faery বিদ্যাসাগর সে টাকা নিতে রাজী হলেন AT! বললেন 
_ও টাকা আম face পারি না। আপনারা ময়েট সাহেবের বজ্ধ্ব_-আর 


তাঁর হাতে-খাঁড়. হয়োছিল। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অল্প সময়ে সংস্কৃত 
শেখাবার জন্য এক রাতির মধ্যে একখানি বই 'লিখোঁছলেন-তার নাম 
উপক্লমাঁণকা। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রথম চাকার নেবার পর কলেজের 
কর্তৃপক্ষ তাঁকে বাংলা গদ্যপৃস্তক লিখবার অনুরোধ করেছিলেন। লিখেও 


মার্শাল সাহেব একদিন অনুরোধ করলেন-_পশ্ডিত, একটা বই লিখবেন? 

fan জিজ্ঞেস করলেন-_কি বইঃ 

মার্শাল সাহেব বললেন-হিন্দী 'বেতাল পশীচ্চসী'র বাংলা অনুবাদ 
করুন, ছেলেদের খুব ভালো লাগবে। 

বদ্যাসাগর ‘বেতাল পশচ্চস'র অনুবাদ করতে শুর; করলেন। হন্দী 
ভাষায় তাঁর অসামান্য দখল। কাজেই কোন অসবাবধা হলো না। 
. বাংলা ভাষায় ‘বেতাল পণ্চাবংশাতি' বের হলো। কিন্তু বইটির তেমন 
সমাদর হলো না। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কর্তৃপক্ষও প্রথমে বইটিকে 
পাঠ্যরূপে অনুমোদন করলেন না। শেষে শ্রীরামপুরের পাদ্রীদের চেষ্টায় 
পাঠ্য হলো। তখন ফোর্ট" উইলিয়ম কলেজের কর্তৃপক্ষ তিনশো টাকা দিয়ে 
একশোখানা বই িনলেন। 

ক্রমে ক্রমে বইটি জনপ্রিয় হয়ে উঠলো । সে যুগের শ্রেষ্ঠ পুস্তক বলে 
স্বীকৃত হলো। অবশ্য প্রথম সংস্করণে বইটিতে অনেক সমাসবহুল এবং 
কঠিন শব্দ ব্যবহার করা হয়োছিল। বিদ্যাসাগর তা বুঝতে পেরে পরবর্তী 
সংস্করণে অনেক পাঁরবর্তন করে দিলেন। | ay 

সাহিত্য হিসাবে ‘বেতাল পণ্টাবংশাতই এ যুগের বাংলা ভাষার প্রথম 
গ্রন্থ। বিদ্যাসাগরের এই বই থেকেই বাংলা ভাষায় নবযুগের সুচনা হয়। 
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এর পর বিদ্যাসাগর ছিলখলেন বাংলার ইতিহাস। বইখানি স্কুলে পাঠ্য 
হলো। তারপর ইওরোপের গ্রীস, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের বারগণের বারত্থের 
কাণহনণ fact লিখলেন জীবন চাঁরত। এইভাবে চলতে লাগলো তাঁর বই 
লেখা | 
দেখতে দেখতে কেটে গেল দুবছর। এই সময়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে 
হেড রাইটারের পদ খালি হলো। মার্শাল সাহেব 'িদ্যাসাগরকে এ পদাঁট 
নেবার জন্য অনুরোধ জানালেন। বিদ্যাসাগর অনুরোধ এড়াতে পারলেন 
না। চাকাঁরটি নিলেন। বেতন আঁশ টাকা। 

সেই সময় বিদ্যাসাগর গসিনিয়ার 'স্কলারাশপ পরীক্ষার বাংলা ভাষার 
পরাক্ষক Te হলেন। তার ওপর পেলেন আর একাঁট কাজ। সংস্কৃত 
কলেজের জুনিয়ার ও সানিয়ার বিভাগের বাংসরিক পরাঁক্ষার ভারও তাঁর 
ওপর দেওয়া হলো। বিখ্যাত জার্মান পাঁণ্ডিত ডাঃ রোয়ার ছিলেন অন্যতম 
পরাক্ষক। সংস্কৃতজ্ঞ হলেও রোয়ার সাহেব সংস্কৃত প্রশ্নপত্র তৈরির ব্যাপারে 
শবদ্যাসাগরের সাহায্য নিতেন। এর জন্য বিদ্যাসাগর যে পারিশ্রীমক পেতেন 
তা feta নিজে খরচ করতেন না। কোন না কোন সংকাজে দান করতেন। 
সে বছর সিনিয়ার পরাঁক্ষায় কাব্যে ও অলংকারে যে ছাত্রটি প্রথম হয়োছল 
তাকে এক সেট সংস্কৃত মহাভারত কনে উপহার দিলেন এবং বাকী টাকা 
দীন-দরিদ্রের মধ্যে দান করলেন। 

কিন্তু. ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের চাকার বিদ্যাসাগরকে বেশনীদন করতে 
হলো না। মদনমোহন তর্কালঙ্কার মুর্শিদাবাদে জজ পণ্ডিতের চাকার 
নিয়ে চলে গেলেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকের পদ আবার খালি হলো। 


বিদ্যাসাগর বলালেন-না, আমার ওপর এখন অনেক কাজের ভার। এ 
অবস্থায় এই চাকার নেওয়া চলে ATI 

তবু ডঃ ময়েট বার বার অনুরোধ করতে লাগলেন। কারণ বিদ্যাসাগর 
হচ্ছেন এই পদের যোগ্যতম ব্যক্তি। 

তখন বিদ্যাসাগর বললেন-যাঁদ শিক্ষা-পারধদ্‌ আমাকে অধ্যক্ষের ক্ষমতা 
দেন, তা হলে এই পদ নিতে পারি। 

WAG সাহেব তাতেই রাজী হলেন। অধ্যক্ষের ক্ষমতা নিয়েই বিদ্যাসাগর 
সংস্কৃত কলেজের সাহত্যের অধ্যাপক-পদ গ্রহণ করলেন। তখন ১৮৫০ 
সালের ডিসেম্বর মাস। 

রসময় দত্ত তখনও সম্পাদক। fey কলেজের শৃঙ্খলা রক্ষা ও তার 
উন্নাতর দিকে মোটেই তাঁর দৃষ্টি নেই। দিনে দিনে সংস্কৃত 'শক্ষার দিকে 
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লোকের ঝোঁক কমে আসছে, ছাত্র কমছে। শিক্ষা-পরিষদ্‌ দেখলেন, পুরনো 
সম্পাদকের দ্বারা কোন কাজ হবে না। চাই নৃতন কর্মশান্ত ও নূতন 
পাঁরকজ্পনা। ডঃ ময়েউ 'বদ্যাসাগরকে বললেন-_ সংস্কৃত কলেজের, প্রকৃত 
অবস্থা কি, fe ভাবে এর উন্নীত হতে পারে তার একটি (রিপোর্ট, আপন 
তৈরি করে দিন। 

বিদ্যাসাগর তাই চান। তাঁর উদ্দেশ্য শুধু চাকার নয়, তিনি চান 
কলেজের উন্নাতি ও শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নীত। অনেক চিন্তা ভাবনা করে ও 
পরিশ্রম সহকারে বিদ্যাসাগর রিপোর্ট -তোর করলেন। 

সংস্কৃত ‘শিক্ষাকে কত সহজ এবং শিক্ষার সময়কে কত সংক্ষিপ্ত করা 
যায়, রিপোর্টে তান তাই দেখালেন। ব্যাকরণ শিক্ষার সময়কেও সংক্ষেপ 
করবার, অনুরোধ জানালেন। কি উপায়ে সংক্ষেপ করা যাবে তারও নির্দেশ 
fদলেন। 

সংস্কৃত কলেজে গোড়ার দিকে ইংরেজী পড়ানো না হলেও সেই সময়ে 
ইংরেজী পড়ানো হতো। কিন্তু যেভাবে পড়ানো হতো সেই ব্যবস্থা ছিল 
খুবই অসন্তোষজনক। তাতে অধিকাংশ ছাত্ৰই, হয় ইংরেজী অথবা সংস্কৃত 
শিক্ষায় অবহেলা প্রদর্শন করতো। বিদ্যাসাগর তাঁর রিপোর্টে বললেন, 
ছাত্রেরা সংস্কৃত ভাষায় Trey পারদার্শতা দেখাতে না পারলে তাদের ইংরেজী 
ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করতে দেওয়া Siow হবে না। ইংরেজী শিক্ষা ইচ্ছাধীন 
না হয়ে হবে অবশ্য-পাঠ্য। 

রিপোর্টে বিদ্যাসাগর আরও অনেক বিষয়ের অবতারণা করলেন। ছাত্র 
ও অধ্যাপকদের উপস্থিতি ও শ্রেণীত্যাগ ইত্যাদি বিষয়ে কঠোর সমালোচনা 
করে বললেন, অন্যান্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে যেরূপ নিয়ম শৃঙ্খলা আছে, সংস্কৃত 
কলেজেও কেন তা প্রবার্তত হবে না? 

ta RS মরা হলি ভিতর eer re 
তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, প্রাচীন এীতহাকে নিয়ে বসে থাকলে চলবে 
না। যূগ-প্রবাহের্‌ উত্তাল তরঞ্জের মুখে মাথা SE করে দাঁড়াতে হবে। : 
SAS Sh SS তে আদরে দলা 
কাব্যধারা। 

' ডঃ ময়েট ‘বিদ্যাসাগরের রিপোর্টের মধ্য দিয়ে তাঁর দূরদর্শতা ও 
সংগঠনী প্রতিভার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হলেন। সেই রিপোর্ট শিক্ষা-পরিষদ্‌ 
কর্তৃক গৃহীত হলো। 

বহাল থাকা চলবে না। তাই তান পদত্যাগ করলেন। 
এতকাল সম্পাদক এবং সহকারী সম্পাদক এই দুজনের দ্বারা অধ্যক্ষের 
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কাজ পাঁরচালনা করা হতো। এখন দু'টি পদ একত্র করে অধ্যক্ষের od 
পদ AAS করা হলো। দুজনে বেতন পেতেন মোট দেড়শো টাকা। এই 
নূতন পদের জন্যও দেড়শো টাকা বেতন ধার্য করা হলো। সেই পদে নিযুত 
হলেন বিদ্যাসাগর | সংস্কৃত কলেজের 'তানই প্রথম অধ্যক্ষ। 

অধ্যক্ষের পদে আসান হয়েই বিদ্যাসাগর সংষকারের কাজে হাত দিলেন। 
কলেজের পুরনো হাতের লেখা পরুশথগুুলো জার্ণশাঁর্ণ হয়ে গিয়েছিল, 
সেগুলো ছাপার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। তারপর মন দিলেন নিয়ম- 
শৃঙ্খলা 'ফাঁরিয়ে আনার কাজে। অবশ্য এজন্য তাঁকে খুবই বেগ পেতে হলো। 
এখন [তান কলেজের সর্বময় কর্তা, অথচ অনেক অধ্যাপকেরই তান ছাত্র। 
কেউ দেরি করে আসলে মুখের সামনে তান Tee, বলতে পারেন AT! তখন 
এক অদ্ভূত উপায় অবলম্বন করলেন। 

হয়তো কলেজের কাজ শুরু হয়ে গেছে, তখনও কোন কোন অধ্যাপক 
আসেনান। সেই সময় উপরতলার ঘর থেকে হয়তো বিদ্যাসাগর দেখলেন 
কোন এক অধ্যাপক আসছেন। তখনই সেখান থেকে নেমে এসে ফটকের 
কাছে দাঁড়ালেন, অধ্যাপকের মুখোমুখি হতেই তান বললেন_এই এলেন 
নাকি? 

লজ্জা পেয়ে অনেক অধ্যাপকদেরই: ঠিক সময়ে না-আসার অভ্যাস দূর 
হয়ে গেল। তবে বৃদ্ধ অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কপণ্টানন দের করে আসার 
অভ্যাস অনেকাঁদন পর্যন্ত কাটাতে পারেনান। বিদ্যাসাগর মুখে তাঁকে ছু 
বলতেন না। কিন্তু তাতেই ত্কপণ্টানন লাঁজ্জত হতেন। একাঁদন বললেন 
fe agen! কিছু জিজ্ঞেস করলে বরং জবাব দিতে পারতাম। এতে যে 
জবাব দেবারও কিছু নেই। “ 

শেষ পর্যন্ত তানও ঠিক সময়ে আসতে লাগলেন। 

এতকাল সংস্কৃত কলেজে নিয়ম ছিল-কেবল ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছাত্ররাই 
পড়তে পারবে। বিদ্যাসাগর সেই নিয়ম তুলে দিলেন। নিয়ম করলেন__ 
সকল জাতের ছান্ররাই সংস্কৃত কলেজে পড়তে পারবে। অন্যান্য অধ্যাপকরা 
এতে আপত্তি তুললেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর বললেন_অন্য জাতের ছেলেরা 
কেন সংস্কৃত পড়তে পারবে নাঃ  অধ্যাপকেরা মাইনে নিয়ে সাহেবদের 
সংস্কৃত শেখান, তাতে কোন দোষ হয় না! 

বিরুদ্ধবাদীরা এই Tle কথায় কোন জবাব দিতে পারলেন AT! 
কাজেই সংস্কৃত.কলেজের দ্বার সর্বশ্রেণীর জন্য Gas হলো । 


আগে সংস্কৃত কলেজে পড়বার জন্য ছাত্রদের কাছ থেকে কোন বেতন 
নেওয়া হতো atl তার ফলে বিনা বাধায় ছাত্ররা wale হতো, আবার 
সুযোগ সুবিধা পেলেই অন্য ইংরেজী স্কুলে চলে যেতো। এই ধরনের 
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অপ্রীতকর অবস্থা দূর করার জন্য বিদ্যাসাগর দু টাকা প্রবেশ-দাঁক্ষণা ধার্য 
করলেন। কোন কারণে নাম কাটা যাওয়ার পর আবার GATS হতে হলেও 
দু টাকা দিতে হবে। 

এর জন্যও 'বিদ্যাসাগরকে কম প্রাতবাদের সম্মুখীন হতে হয়নি। কিন্তু 
{তান ছিলেন নিজের “সিদ্ধান্তে অচল অটল। 

এই ব্যবস্থার সুফল অবশ্য অল্পদিনের মধ্যেই দেখা দিল। আস্থরচিত্ত 
ছাত্রদের চৈতন্যোদয় হলো। কলেজে নিয়মিত উপস্থাতর সংখ্যা দিনে দিনেই 
বাড়তে লাগলো । : 

বিদ্যাসাগর ইংরেজী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করলেন। ব্যবস্থা তো হলো, 
কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষক কোথায় পাওয়া যায়! হিন্দ; কলেজের কৃতী ছাত্র, 
প্রসন্নকুমার সর্বাঁধকারন তখন সেই কলেজেই চাল্লিশ টাকা মাইনেতে চাকার 
করাছিলেন। তাঁকে একশো টাকা বেতন দিয়ে ইংরেজীর প্রধান শিক্ষক করে 
নিয়ে এলেন। গুণনর যথাযথ মর্যাদা দিতে [তান কখনো কার্পণ্য করেনান। 

এর 'কছু্দন পরেই কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের প্রবোশকা পরাঁক্ষার 
প্রবর্তন হলো। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজ থেকেও ছু ছাত্র পাঠালেন। 
তারা ভালভাবেই কৃতকার্য হলো। তাতে 'বিদ্যাসাগরের কী আনন্দ! 

গরমের FACT ছাত্রদের স্কুলে যাতায়াত করা এবং পড়াশোনা করার ALAR 
কষ্ট হয়। শিক্ষা-পাঁরষদকে অনুরোধ করে সংস্কৃত কলেজে প্রায় দ; মাস 
গরমের Bib প্রবর্তন করলেন। বাংলা দেশে স্কুল-কলেজে যে গ্রীষ্মের 
ছুটি হয়ে থাকে, বিদ্যাসাগরই তার প্রথম প্রবর্তক। 

এই সময়ে তান কয়েকখাঁন বইও গিলখলেন। আগে যে উপক্রমাঁণকা 
{লখোঁছলেন, সেখানি এবার ছেপে প্রকাশ করলেন। তা ছাড়াও সহজভাবে 
সংস্কৃত পড়বার জন্য পণ্টতন্ত, রামায়ণ, হিতোপদেশ, মহাভারত প্রীত বই 
থেকে কাহিনী নিয়ে for খণ্ডে একখান বই লিখে ফেললেন-তার নাম 
খজুপাঠ। সেই বই ছেপেও প্রকাশ করলেন) : 

বিদ্যাসাগরের অক্লান্ত চেষ্টায় ও পাঁরশ্রমে সংস্কৃত কলেজের নানারকম 
উন্নীত হতে লাগলো? . কর্তৃপক্ষ তাঁর উপযু্ত মর্যাদাও 'দলেন। তাঁর 
বেতন বেড়ে হলো তিনশো টাকা! তবে বেতন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কাজও 
বাড়লো | 

বাংলা দেশে এর আগে লর্ড হাঁডর্জ ও বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে যে সব 
পাঠশালা স্থাঁপত হয়েছিল, সৈগুলোর অবস্থা তখন শোচনীয়। না আছে 
ভালো MISS, না আছে উপয্ন্ত-শিক্ষক। পাঁরচালনার কোন ভালো 
ব্যবস্থা নেই। সরকারও এ ব্যাপারে ির5ৎসাহ হয়ে পড়লেন। এই সময়ে 
বাংলার ছোটলাট হয়ে এলেন ফ্রেডাঁরক জে হ্যালিডে। 1তাঁন আবার শিক্ষা- . 
পাঁরষদের সদস্য। 
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হ্যাঁলডের আগ্রহে বাংলা দেশের Poles উন্নাত করার ও নূতন স্কুল 
স্থাপন করার প্রচেষ্টা চলতে লাগলো। তবে এই ব্যাপারে বিদ্যাসাগরও 
সহযোগিতা করলেন। হ্যালিডে সাহেব বিদ্যাসাগরের উপরেই ভার দিলেন 
নূতন স্কুল স্থাপনের স্থান নির্বাচন করার। 

ছুটির সময়ে বিদ্যাসাগর হুগলী জেলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে এসে 
ছোটলাটের কাছে রিপোর্ট পাঠালেন। রিপোর্টে তান লিখলেন যে প্রত্যেক 
গ্রামের লোকদের স্কুল-প্রাতষ্ঠা ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। চাঁববশ পরগনা, 
নদীয়া, বর্ধমান প্রভাত জেলার স্কুল-প্রাতষ্ঠার উপযোগী গ্রামগ্াীল সম্বন্ধেও 
তান তথ্য সংগ্রহ করলেন। ৃ 

বাংলায় শিক্ষা বিস্তারের নৃতন উদ্যোগ শুরু হলো। তার উদ্যোন্তা 
হলেন বিদ্যাসাগর। 'শিক্ষা-পারিষদ বা এডুকেশন কাউন্সিল উঠে গিয়ে নূতন 
এক সংস্থা স্থাপিত হলো-তার নাম ডিরেক্টর অব পাবালক ইনস্ট্রাকশন। 
ডঃ ময়েটের স্থলে তরুণ গসবালিয়ান গর্ভন ইয়ং নিযুক্ত হলেন প্রথম 
1ডরেন্টর। 

জায়গায় জায়গায় স্কুল গড়ে উঠলো। এখন স্কুলের জন্য চাই শিক্ষক! 
শিক্ষক তৈরি করার জন্য বিদ্যাসাগরের পরামর্শেই নর্মাল স্কুল স্থাপিত 
হলো। 


ছুটির সময়ে বিদ্যাসাগর দেশে গেলেন। বাবাকে বললেন-_বাবা, 
বীরাঁসংহে আম একটি উচ্চ ইংরেজী স্কুল করতে চাই। 

ঠাকুরদাস AMT হয়ে বললেন-_ বেশ, করো। 

বিদ্যাসাগর সেদিনই স্কুলের জন্য জায়গা ঠিক করে ফেললেন। পরদিনই 
ভিত্তি স্থাপন করা হবে স্থির হয়ে গেল। কিন্তু সদন মজুর পাওয়া 
গেল না। তাই বলে কাজ বন্ধ রইলো না। বিদ্যাসাগরের পাশে এসে 
দাঁড়ালেন তাঁর দু ভাই, দীনবন্ধু ও শম্ভূচন্দ্র। কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে 
জমি তোর করতে লাগলেন। তারপর দেখাদোখ গাঁয়ের লোকেরাও এগয়ে 
এলো। অল্প দিনের মধ্যেই তোর হয়ে গেল স্কুলের ঘর। দলে দলে 
ছাত্র এসে ভরাত হলো। | 

বিদ্যাসাগর স্কুলের নাম দিলেন--“ভগবতঁ বিদ্যালয়।” 

গাঁরব চাষা, মজুর প্রভৃতি ছেলেদের সেই উচ্চ ইংরেজী স্কুলে পড়তে 
অস্াবিধা হবে ভেবে তাদের জন্য নৈশ বিদ্যালয়' খুলে দিলেন। সেই স্কুলে 
যে সব ছেলে পড়তো তাদের মাইনে দিতে হতো না। তার ওপর সবাই 
পেতো পড়বার বই, কাগজ, কলম, শ্লেট, পেনসিল আরো কত কি। তা ছাড়া 
স্কুলে যাঁরা শিক্ষক ছিলেন তাঁদের মাইনে ও অন্যান্য সব নিয়ে মাসে খরচ 
হতো তিনশো টাকা। সবই বিদ্যাসাগর বহন করতেন। 
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‘বদ্যাসাগর নিজে তখন বেতন পান তনশো টাকা। তাঁর বইয়ের কিছু 
তায় ছিল বলে এ স্কুলের খরচ চালাতে পারতেন । 

এঁদকে সরকারণ উদ্যমে স্কুল স্থাপনের কাজও এঁগয়ে চলেছে। 

দেখতে দেখতে কেটে গেল প্রায় [তিন বছর। তখন আর একাঁট অস্বাবধা 
দেখা দিল। স্কুলগযীলর জন্য পাঁরদর্শক চাই। 

এ ব্যাপারে গবদ্যাসাগরের মত যোগ্য আর কে আছে? কাজেই তাঁকেই 
দেওয়া হলো এ কাজের ভার। fog হলো এই কাজের জন্য তাঁকে দেওয়া 
হবে মাসে দুশো টাকা বেতন আর যাতায়াতের খরচ। 

এখন "বিদ্যাসাগর দুটি পদের জন্য বেতন পেতে লাগলেন মাসে পাঁচশো 
টাকা।- বিদ্যালয় পাঁরদর্শনের কাজে তাঁকে মাঝে মাঝেই নানা স্থানে যেতে 
হতো। অনেক জায়গায় Tein পালাকতে যেতেন। পথে কোন ANTS 


পারতেন না। 

কালপচরণ ঘোষ ছিলেন ইংরেজী ভাষায় Bios! তাঁকে বিদ্যাসাগর 
সংস্কৃত কলেজের ইংরেজাঁর অধ্যাপক নিযুদ্ত করোঁছলেন। fore তাঁর বয়স 
ছল খুব কম। সেজন্য ছেলেরা মন দিয়ে তাঁর ক্লাসে পড়তো না- গোলমাল 
করতো। আবার কেউ কেউ তাঁকে কলেজ থেকে তাড়াবার চেষ্টাও করাছল। 
বিদ্যাসাগর তা জানতে পেরে একাঁদন ক্লাসে গিয়ে ছেলেদের জিজ্ঞেস 
করলেন-:তোরা কে কে কালীবাবূকে কলেজ থেকে ভাড়াবার চেষ্টা করাছিস 
বল 
কেউ স্বীকার করলো না। বিদ্যাসাগর রেগে গিয়ে সব ছাত্রকে ক্লাস থেকে 


গেলেই তাঁকে ধরতে হবে দাঁড়পাল্লা। 
এদিকে কর্তৃপক্ষ সব কিছ: জেনে বিদ্যাসাগরের উপরই এর বিচারের 
ভার দিলেন। ছাত্রদের তখন মুখ শুকিয়ে গেল। : অনেক ছাত্রের আঁভভাবক 
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বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করলেন। Fa তাঁদের বললেন- ছেলেদের 
কালীবাবূর কাছে ক্ষমা চাইতে বলুন। 

ছাত্ররা তখন কালীবাবূর কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইলো। কালীবাবু তাদের 
সৃঙ্গে করে নিয়ে এলেন বিদ্যাসাগরের কাছে। বিদ্যাসাগর মু, হেসে বললেন 
=ওরে মুখ্যরা, দাঁড়পাল্লা কে ধরবে রে? 

সব ছাত্ররা মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলো কারুর চোখ দিয়ে জলও 
পড়তে লাগলো। "বিদ্যাসাগর কালীচরণ বাবুকে জিজ্ঞেস করলেন-_কালীচরণ, 
তোমার কাছে ছেলেরা ক্ষমা চেয়েছে তো? 

কালীবাবু নীরব সম্মতি জানালেন। ছেলেরা কেউ. কেউ বিদ্যাসাগরের 
পায়ে ধরে ক্ষমা চাইলো । বিদ্যাসাগর বললেন-াক, থাক। আর কখনো 
এমন কাজ কারস না। কাল থেকে কলেজে যাস। 


একবার বিদ্যাসাগর তারাকুমার কাঁবরত্ণের ওপর একট: অন্যায় ব্যবহার 
করেছিলেন। কিছুদিন পরে জানলেন, যে কারণে তিনি কবিরত্বের ওপর 
. অন্যায় ব্যবহার করেছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তখন তান কাঁবরত্বের বাড়তে 
গিয়ে বললেন-তোমার ওপর যে অন্যায় করেছি, কি করলে আমার সে 
অপরাধ খণ্ডন হবে বলো। 


কবিরত্ক বললেন--সাগর, আমি তো জান সাগরের ‘বাল্প হতেই মেঘ 


ওঠে, তারই বর্ষণে পাঁথবী শাঁতল হয়। তোমার হৃদয়ের সেই বেদনার * : 


বাষ্পেই আমি শীতল হয়েছি। ভুল তো মানুষেরই হয়ে থাকে_ আর ভুল 
করি করত বেগে ST PAT) লতি এজন্যই 
তুমি বিদ্যাসাগর--দয়ার সাগর। / 

দুজনেরই চোখ আনন্দের TCS ভরে উঠলো। 

এর কয়েকদিন পরেই একটি মজার ঘটনা ঘটলো । একদিন বিদ্যাসাগর 
কলেজেরই কাজে এক জায়গায় গেছেন। কাজ সেরে যখন ফিরছেন তখন 
দেখলেন দশটা বাজতে আর মাত্র কুঁড়ি পণচশ মিনিট বাকী। কলেজ বসে 
ঠিক দশটায়। বাসায় গিয়ে চান খাওয়া সেরে কিছুতেই দশটার মধ্যে পেণঁছতে 
পারা যাবে না। 

বিদ্যাসাগর দেখলেন, তারাকুমার কবিরক্বের ছাত্ররা যে বাড়তে খাওয়া 
দাওয়া করে সেই বাড়িটা কাছেই। তাড়াতাড়ি তান সেই বাড়িতে গিয়ে 
ঢুকলেন। তখন ছেলেদের চান হয়ে গেছে, এবার খেতে বসবে। তান 
একখানা ভিজে কাপড় টেনে. নিয়ে নিজের কাপড়-চোপড় ছেড়ে সেট 
পরলেন। রাঁধুনির কাছে গিয়ে একট: তেল চেয়ে নিলেন। পাতকুয়ো থেকে 
জল তুলে দূচার ঘটি মাথায় ঢাললেন চটপট। তারপর কাপড় পরে, 
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চাদরখানা গায়ে জড়িয়ে একখানা পাতা নিয়ে বসে পড়লেন ছেলেদের 
পাশে। 

ছেলেরা অধ্যক্ষকে দেখে বিস্মিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। ire 
শবদ্যাসাগর 'নার্বকার। বামুন ঠাকুর তখন সবে মাত ছেলেদের পাতে ভাত 
দিয়ে গেছে। বিদ্যাসাগর এ পাতা থেকে একমুঠো ও পাতা থেকে এক ATT 
_ এ ভাবে চার পাঁচ মুঠো ভাত নিজের পাতায় তুললেন। বামুন ঠাকুর 
তাড়াতাঁড় ছুটে এসে তাঁকে ভাত দিতে চাইলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর বললেন 
_ না না, আর দরকার নেই। 

বামুন ঠাকুর তখন ডাল তরকাঁর দিল। তাড়াতাঁড় খেয়ে বিদ্যাসাগর 
উঠে হাতম্মুখ ধুয়ে ফেললেন। চাঁট পরে হন হন করে চললেন কলেজের 
দদকে। ছেলেরা কলেজে গিয়ে অবাক হয়ে দেখলো বিদ্যাসাগর তাদের আগেই 
তাঁর fais আসনে বসে আছেন। 


৬৯ 


বারো 


এ দেশে শিক্ষা-ীবদ্তারের ক্ষেত্রে বেথুন সাহেবের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে 
আছে। এই সদাশয় ইংরেজ জন এলিয়ট fester বেথুন বড়লাটের 
পাঁরষদের আইন সদস্য হয়ে এদেশে আসেন।. পরে শিক্ষা-পাঁরষদের সভাপাঁত 
হন। সে যুগের কয়েকজন প্রগাতিবাদী বাঙালীর সহায়তায় গড়ে তোলেন 
কলকাতায়. একাট বাঁলকা বিদ্যালয়। সেটিই পরে বেথুন কলেজ ও স্কুল 
নামে পাঁরচিত হয়। 

বেথুন সাহেবের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের যোগাযোগ বাংলার শ্ষাক্ষেত্ের 
একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ৷ বেথুন তাঁর প্রাতষ্ঠিত afters, বিদ্যালয়ে বিদ্যা- 
সাগরকে সম্পাদক নিযুক্ত করেন। সেজন্য বিদ্যাসাগর কোন পারিশ্রমিক 
গ্রহণ করতেন না। বেখুন ছিলেন মাতৃভন্ত ও-স্বরীজাতির প্রাত শ্রদ্ধাশীল। 
মাতৃভন্ত বিদ্যাসাগর তাঁর অন্তরের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়োছলেন। 
তাই তান ছিলেন স্বী-শিক্ষা বিস্তারে পরম উৎসাহী। এজন্য তাঁকে কম 
PIS সহ্য করতে হয় নি। প্রাচীনপন্থী লোকেরা তাঁকে যখন এই ব্যাপারে 
নানা কথা বলতো, তখন তান শাস্ত্রের এই শ্লোকটি তাদের শোনাতেন__ 
কন্যাপেব্যং পালনীয়া িক্ষণীয়াতিযত্রতঃ। 

fry তখনককার কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাঙালী সমাজ স্তরী-্‌শক্ষাকে কি ঘণার 
চক্ষেই না দেখতো! মেয়েদের স্কুলে যেতে দেখলে বিদ্রুপ করে, ছড়া কাটে, - 
কত অভদ্র আচরণ করে। কেউ বলে-_এবার কলির বাকী যা ছিল তা হয়ে 
. গেল! মেয়েগুলো কেতাব ধরলে আর কিছু বাকী থাকবে না বাবুদের 
মজলিসে এই নিয়ে রসিকতা চললো বাপরে বাপ, মেয়েছেলেকে লেখাপড়া 
শেখালে কি আর রক্ষা আছে! 

তবু বিদ্যাসাগর দমলেন না। মেয়েদের লেখাপড়া শেখাও বন্ধ হলো 
না। বেখযনের প্রচেষ্টা সার্থক হতে চললো। নানা স্থানে গড়ে উঠতে 
লাগলো বালিকা বিদ্যালয় | 

কিন্তু এদেশের জন্য কাজ করতে গিয়েই বেথুন সাহেব প্রাণ দিলেন। 
তখন বর্ষযাকাল। কলকাতা থেকে বারো মাইল দুরে জনাইতে তান একটি 
বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে গেলেন। শুরু হলো প্রবল বৃষ্টি। 
পথঘাট জলে ও কাদায় ভরে গেল। গাড়ি চলে না। হে'টেই চললেন, প্রবল 
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qisics তাঁর সর্বাঙ্গ ভিজে গেল। বহ: কষ্টে দুর্যোগের ভিতর 'দিয়ে তানি 
{গয়ে পেশছলেন জনাইতে। fare সেই রারেই তান নিমদানয়ায় আক্রান্ত 
হলেন। তার কয়েকাঁদনের মধ্যেই তাঁর জীবনপ্রদীপ নিবে গেল। 

বেথুন সাহেবের মৃত্যুর সংবাদ যখন বিদ্যাসাগরের কাছে গিয়ে পেছলো, 
feta শিশুর মত কে'দে উঠলেন। 

বেথুনের প্রাত তাঁর শ্রদ্ধাতন্ত ছিল অসীম, [তান তাঁর একটি প্রাতকাঁত 

বেথুন জশীবত থাকতে তাঁর স্কুলের খরচ নিজেই চালাতেন তাঁর 
মৃত্যুর পর স্কুলটি সরকারের ,হাতে চলে গেল। তার পরেও অনেকাঁদন 
ধবদ্যাসাগর সেই স্কুল কাঁমাটর সম্পাদক ছিলেন। 

এই সময়ে বাংলাদেশে স্বশ-শিক্ষা বিদ্তারের দিকে সরকার একট? একট; 
করে মন দিতে লাগলেন। নানা স্থানে আরও বালকা বিদ্যালয় প্রীতাষ্ঠিত 
হতে লাগলো | এর মূলে অবশ্য ছিল বাংলার ছোটলাট হ্যালিডের প্রচেষ্টা 
এর আগে বিদ্যাসাগর বাংলা মডেল স্কুল খুলে শিক্ষাীবস্তারের কাজে 


একবার গরমের Elba সময় বিদ্যাসাগর বাড়তে আছেন। একাঁদন রাত্রে 
তাঁর বাড়তে ডাকাতি হলো। ডাকাতরা প্রায় সর্বস্ব নিয়ে গেল৷ বাড়ির 
সকলেই এবং বিদ্যাসাগরও futon দরজা দিয়ে পালিয়ে জীবন রক্ষা 
করলেন। 

এত বড় বিপদেও বিদ্যাসাগর fag বিচলিত হলেন না। পরের দিন 
যখন থানা থেকে দারোগা ব্যাপারটির তদন্ত করতে এলেন, তখন তান ভাই 
ও বন্ধুদের নিয়ে মহানন্দে কপাট খেলছেন। . দারোগাও বিস্মিত হয়ে 
গেলেন। | 
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ছুটির পর বিদ্যাসাগর এলেন কলকাতায়। একাঁদন কোন একটা কাজে 
দেখা করতে গেলেন ছোটলাট হ্যালিভের সঙ্গে। কথায় কথায় ডাকাতির 
প্রসঙ্গ উঠলো। হ্যালডে সব শুনে বললেন-_আপ্যন তো বড় কাপুরুষ, 
বাড়তে ডাকাত পড়লো আর আপাঁন অমন করে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেলেন? 

বিদ্যাসাগর বললেন_এখন তো এই কথা বলছেন। আর এতগুলো 
ডাকাতের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে ale মারা পড়তাম, তা হলে হয়তো 
বলতেন, ইশ লোকটা কি বোকা! 

হ্যালিডে আর কোন জবাব দিতে পারলেন না। হাসতে লাগলেন। 

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে হ্যালডের খুব age ছিল। হ্যালডেও ছিলেন 
বিদ্যাসাগরের গুণে ও কর্মক্ষমতায় Tee! লাটভবনে "বিদ্যাসাগরের অবাধ 
গাঁতাবাঁধ ছিল। : 2 

একাদন শহরের অনেক গণ্যমান্য লোক লাটভবনে গিয়েছেন হ্যাঁলডের 
সঙ্গে দেখা করতে। অনেকে ART ধরে অপেক্ষা করছেন। কিন্তু 
বিদ্যাসাগর এসেছেন এই খবর পাওয়া মাত্র ছোটলাট তাঁকে ভতরে ডেকে 
পাঠালেন। এতে উপস্থিত Sle খুবই মনঃক্ষত্ন হলেন। তাঁদের মধ্যে 
অনেকেই হ্যাঁলডে সাহেবকে পরে এর কারণ জিজ্ঞেস করেছিলেন। হ্যালিডে 
জবাব দিয়োছলেন_আপনারা আসেন নিজেদের কাজে, আর পণ্ডিত আসেন 
আমার কাজে। কাজেই তাঁকে যাঁদ আগেই ডেকে ais, তাতে কোন দোষ 
হয়েছে বলে মনে কাঁর AT! 

. হ্যািডে সাহেব বিদ্যাসাগরকে বলোছিলেন- প্রত্যেক বৃহস্পাঁত বার নানা 
বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য আমার কাছে আসবেন। বিদ্যাসাগর তাই 
' যেতেন। পরনে থাকতো নিজস্ব পোশাক- মোটা ate, গায়ে মোটা চাদর 
- আর পায়ে তালতলার Bib 

ছোটলাটের সঙ্গে যাঁরা দেখা করতে যেতেন তাদের প্রায় সবারই পরনে 
থাকতো সাহেবী পোশাক আর না হয় দামী পোশাক। হ্যাঁলডে সাহেবের 
বারবার অনুরোধে বিদ্যাসাগর CPLA, চোগা, চাপকান আর. পাগাঁড় 
_পরলেন। সেই পোশাক পরে চুপি চুপি শহর পার হয়ে আলপূরে লাটভবনে 
বেল্ভেডিয়ারে গিয়ে পেশছলেন। তাঁর ভারী লজ্জা করতে লাগলো। 

.তিন দন সেই পোশাক পরে গেলেন। চারদিনের দিন তিনি সাহেবকে 
বললেন-আপনার সঙ্গে আমার এই শেষ দেখা । 

হ্যালিডে সাহেব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন_কেন পাণ্ডত, fe হয়েছে 
যে আর দেখা হবে না? : 

বিদ্যাসাগর হাসতে হাসতে বললেন--এ রকম যন্ত্রণাদায়ক পোশাক পরে 
সঙ সেজে আসা আমার পক্ষে অসম্ভব। এ কাজ আমার দ্বারা হবে না। 

সাহেব' কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন তারপর বললেন-_পাঁণ্ডিত, এরকম 
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পোশাক পরে আসতে আপনার যাঁদ খুব কষ্ট হয় তবে আর দরকার নেই! 
আপনার মনের মত পোশাক পরেই আসবেন। 

এর পর থেকে 'বদ্যাসাগর তাঁর নিজের বেশভূষা পরেই যেতেন। জাতীয় 
পোশাকের মর্যাদা তান এ ভাবেই রক্ষা করোছলেন। 

হয়ালডে সাহেবের cen বিদ্যাসাগরের হদ্যতা খুবই ছিল, কিন্তু ইয়ং 
সাহেবের সঙ্গে তাঁর বাঁনবনা হাচ্ছিল না। ইয়ং সাহেব "ছিলেন শিক্ষা-বভাগের 
ডিরেক্টর | তান তাঁর ক্ষমতা যথেচ্ছ ভাবে প্রয়োগ করতে লাগলেন! 
বিদ্যাসাগরের কার্যকলাপ ও নশীতর তিনি সমালোচনা করতে লাগলেন! 
তাই দবদ্যাসাগর কাজ করতে গিয়ে পেলেন পদে পদে বাধা! ওাঁদকে তাঁর 
পরতাষ্ঠত বিদ্যালয়গীলর ব্যয় নির্বাহের জন্য ভারত সরকার স্থায়ী অর্থ 
সাহায্য করতে সম্মত হলেন না। তখন বিদ্যাসাগর স্থির করলেন চাকার 


সংস্কৃত কলেজের উন্নতিকলেপ তিনি যে নূতন নিয়ম পদ্ধাতর পাঁরকল্পনা 
করেছেন তা তখনো পরিপূর্ণভাবে রূপ লাভ করে 'ন। এজন্য ডিরেক্টরকে 
জানালেন আমি কাজ থেকে অবসর নিতে চাই। গৃতনমাস পরেই পদত্যাগ- 
পত্র পেশ করবো। ' 

সেই চিঠির প্রাতালাঁপ তান ছোটলাটের কাছেও পাঠিয়ে দিলেন। চিঠি 
পেয়ে হ্যালডে সাহেব আবিলন্বে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন। বিদ্যাসাগর 
গেলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। হ্যাঁলডে সাহেব তাঁকে আরও অন্ততঃ 
একাঁট বছর কাজে বহাল থাকতে অনুরোধ করলেন। 

দেখতে দেখতে একটি বছর কেটে গেল। এক বছর পরে পদত্যাগ-পন্ত 
দাখল করলেন বিদ্যাসাগর | 

এ শুধু পদত্যগ-পন্র নয় ; মনের সাত আত্ম-আভমানের জব্লন্ত 
প্রকাশ। প্দত্যাগ-পত্ে [তান দলখলেন_ আম আর যতাঁদন বাঁচবো সেই 
সময়টা দেশের ছেলেমেয়েরা যাতে লেখাপড়া শিখে মানন্য হয় তার জন্য 
চেষ্টা করবো, আর আমার সেই ব্রত আমার মৃত্যুর পরে আমার *মশানের 
হাইয়ে মিশে সার্থক হবে! 

হ্যালডে সাহেব ডেকে পাঠালেন ঈশ্বরচন্দরকে। বললেন-_-পণ্ডিত 
আপনার উদ্দেশ্য আঁত AS! যে সব কাজে জাঁড়য়ে পড়েছেন তাতে আপনার 
টাকার দরকার অনেক। চাকার ছেড়ে দিলে যে অর্থাভাবে কষ্ট পাবেন। 
কাজেই আপাঁন এখনো বিবেচনা করে দেখুন! 

বিদ্যাসাগর বললেন-না, চাকার আমি ছাড়বোই। 

হ্যালিডে আবার অনুরোধ করলেন, কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁর সংককেগ 
অটল। পাঁচশো টাকা মাইনের চাকার ছেড়ে দিলেন বিদ্যাসাগর। বয়স তখন 
প্রায় চল্লিশ | ধকন্তু মনে প্রচুর উদ্যম, শরীরে প্রচুর কর্মক্ষিমতা। 


আমাদের “বিদ্যাসাগর Qo 


এই চাকার ছাড়ার সংবাদে অনেকেই (বিস্মিত হলেন। Alte হলেন 
অনেকে। তাঁর বন্ধুরা বলতে লাগলেন-_এীক করলে বিদ্যাসাগর, এত টাকা 
. মাইনের চাকার ছেড়ে দিলে? 

গাঁয়ে সেকথা পেশছতেই লোকে বলতে লাগলো-বামূন এবার নিজের 
একগুয়েমিতে নিজেই মারা পড়লো। আত্মীয়েরা বলে বেড়াতে লাগলো 
_ ঈশবরচন্দ্রের এবার ভাতে টান পড়বে। 
[বচালত হলেন না। 

স্যার জেমস কলভিন তখন কলকাতা সংপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারক। 
feta ছিলেন বিদ্যাসাগরের িতাকাজ্ক্ষী ও বন্ধযা। একাঁদন তান বললেন 
-তুঁম আইনের পরীক্ষা দিয়ে ওকালাতি করো-বেশ দু পয়সা উপায় করতে 
পারবে। তা ছাড়া তুমি যে কাজ করতে যাচ্ছ তাতেও অনেক সুবিধা হবে। 

সে কথা শুনে বিদ্যাসাগর ভাবলেন ওকালাতিই করবেন। এ [বিষয়ে 
পরামর্শ করার জন্য মাঝে মাঝেই দ্বাঁরকানাথ মিত্রের বাড়িতে যেতে লাগলেন। 
দবারকানাথ তখন নাম করা উাঁকল। 

সকালে ও সন্ধ্যায় দ্বারিকানাথের বৈঠকখানায় বহু মক্কেলের ভিড় হতো । 
তাদের সঙ্গে দ্বারকানাথ যে সমস্ত কথা বলতেন তা শুনে ওকালাতির 
ওপর বিদ্যাসাগরের তৃষ্ণা হলো। ‘তানি দেখলেন, এতে অনেক. সময় 
মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। তা ছাড়া মামলার কাগজপত্র নিয়ে এমন ভাবে 
ব্যস্ত থাকতে হয় যে অন্য কাজ করার সময় থাকে না। বিদ্যাসাগর ভাবলেন, 
ওকালাতি ব্যবসা করলে পড়াশোনা করবার সময় পাবেন না। আর ওরকম 
মিথ্যার বেসাতিও তিনি করতে পারবেন না। তাই উাঁকল হবার বাসনা মন 
থেকে দূর করে দিলেন। 


এখন Te করবেনঃ কিছুদিন নানা চিন্তা ভাবনার মধ্য দিয়ে দিন 


চাকারতে আধিষ্ঠিত থাকা কালেই তিনি হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া, 
মোঁদনীপন্র, এই চার জায়গায় ঘুরে ঘুরে অনেকগুলি স্কুল খুলোছিলেন। 
মেয়েদের জন্যও করেছিলেন কয়েকটি স্কুল। সেই স্কুল নিয়েই কর্তৃপক্ষের 
সঙ্গে মতান্তর হয়েছে, চাকারও ছেড়েছেন“সেজন্য। কিন্তু মন থেকে ভাবনা 
চিন্তা দূর হয়ে যায় নি। 

বিদ্যাসাগর দেখলেন এ-সব স্কুলে পড়াবার মত বইয়ের খুব অভাব। ক 
ভাবে এ অভাব দুর করা যায় সে বিষয়ে ভাবতে.লাগলেন। তারপর নিজেই 
লেগে গেলেন বই লেখার কাজে। প্রথমেই বুঝলেন ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের : 
লেখাপড়া শুর করবার ভালো বইয়ের অভাব.। 47 


as : . আমাদের বিদ্যাসাগর 


| 


উলটাপালটা করে স্বরবর্ণ ও ব্যঞজনবর্ণগূলো দিখলেন। এরপর বানান 


'দিলেন--বর্ণপাঁরচয়'। 

বাংলায় লেখাপড়া শুরু করার এমন সুন্দর বই এর আগে আর কখনো 
হয় নি। আজ পর্যন্তও হয়ান এর চেয়ে ভালো বই। 

এই বইখ্যানর জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাঙালীর কাছে চিরস্মরণায় হয়ে 
থাকবেন। 

এরপর বিদ্যাসাগর লিখলেন 'বর্ণপাঁরিচয়' দ্বিতীয় ভাগ। এই বর্ণ পারচয় 


িখে ফেলেছেন জেনে প্যারিচরণের মনে জেদ চেপে গেল। [তানিও ভাড়াতাঁড় 
{লখে ফেললেন “ফার্স্ট বুক'। এ ভাবেই দুই FATS মিলে ছেলে-মেয়েদের 
জন্য কয়েকখান বাংলা ও ইংরেজী বই লিখে ফেললেন। 


রাজকৃষ্ণ বন্যোপাধ্যায়কে সহজে সংস্কৃত শেখাবার জন্য বিদ্যাসাগর এর 


পাত্রকায়। পরে বইয়ের আকারে প্রকাশত হয়। এরপর বিদ্যাসাগর লেখেন 


‘সীতার বনবাস’ ৷ বইটি আঁত আদরের সঙ্গে স্কুলে স্কুলে পড়ানো হতে থাকে। 


এরপর "বিদ্যাসাগর 'রামের রাজ্যাভিষেক' লেখায় হাত দেন। কিছুটা 
ছাপাও হয়। বাকাঁটা ছাপাবার ব্যবস্থা করছেন, এমন সময় একদিন এসে 
হাজির হলেন" শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় তাঁর হাতে তাঁরই লেখা বইয়ের 
পাশ্ডুলাপ--রামের রাজ্যাভষেক।' মা 

শাশভ্ষণ পাণ্ডুলিপি বিদ্যাসাগরের হাতে দিলেন। বিদ্যাসাগর একটু 
চমকে উঠে বললেন-_এঁক! তুমিও রামের রাজ্যাঁভষেক পঁলখেছ নাকি! 
... শাঁশিভৃষণ বললেন_ হ্যাঁ, পড়ে দেখো । | 
বিদ্যাসাগর পড়ে দেখলেন। মন্দ হয় ial এরপর নিজের লেখা বই 
বন্ধ করে দলেন। বাকী অংশ আর ছাপলেন না! - 

'সটীক মেঘদূত' লিখলেন বিদ্যাসাগর । নানা কাজের মধ্যেও লেখার 
বিরাম নেই। বর্ধমানে গিয়ে রোগে শব্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। সেই. রোগশয্যায় 
শুয়েও লিখতে শুরু করলেন-ভ্রান্তাবলাস। হাস্য রসাত্মক আঁত উপাদেয় 
বই। 

এই প্রসঙ্গে একটি কথা আগেই বলা দরকার। বিদ্যাসাগর বই তো 
লিখলেন অনেক। কিন্তু সেগুলো ছাপা চাইতো । বই ছাপা না হলে লোকের 
চোখে পড়বে কেন। অপরের ছাপাখানায় ছাপতে গেলে খরচ বেশী পড়ে, 
Uitte অনেক৷ তাই তাঁর মনে নিজে ছাপাখানা করার বুদ্ধি জাগলো । 
এ কাজে তাঁর সহায় হলেন বন্ধু মদনমোহন OST দুজনে মিলে 
WOT টাকায় একটি হাতে চালানো প্রেস কিনলেন। কয়েকজন কম্পোজিটর 
FASS করে প্রেস চালানো হলো। প্রেসের নাম দেওয়া হলো সংস্কৃত প্রেস। 
বই বাক করবার জন্য একটি বইয়ের দোকানও খোলা হলো। বিদ্যাসাগর 
তার নাম দিলেন সংস্কৃত বুক ভিপোজিটারী। 

আরও একাঁট কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। বইয়ের ভেতর অনেক 
লম্বা লম্বা লাইন থাকে। একটানা পড়ে যাওয়া খুবই অসুবিধা জনক। মাঝে 
মাঝে থামতে হয়, গলার আওয়াজও অন্য রকম করতে হয়। এজন্য বিরাম 
চিহ্ন এবং আরও অনেক রকম চিহ্নের প্রয়োজন। আগে বাংলা ভাষায় এত 
সব চিহ্নের ব্যবহার ছিল না। িদ্যাসাগরই তাঁর বইয়ে প্রথম ওঁ সব চিহ্নের 
প্রচলন করেন। তাতে. ভাষা সুন্দর হয়েছে, পড়তেও সহজ হয়েছে। 
রবীন্দ্রনাথ তাই বলে গেছেন--াঁবদ্যাসাগর একাকার সমভূম বাংলা রচনার 
মধ্যে এই ছেদ চিহ্নের ব্যবহার করিয়া বাংলা ভাষায় নবষুগের প্রবর্তন 
কারয়াছেন। ইহাতে যাহা জড় ছিল, তাহা সচল হইয়াছে।” 
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অসীম গুণের সাগর বিদ্যাসাগর এবার মন দিলেন সমাজ সংস্কারে । 

বৃদ্ধ অধ্যাপক শম্ভুচন্দ্র বাচস্পাঁতর বিধবা তরুপী-বধূর চোখে জল দেখে 
তাঁর চোখে যে জল এসেছিল, সেই তপ্তধারা তখনো শুকোয় শীন। সেই 
তপ্ত ধারার প্রবাহ থেকেই একদিন হয়েছিল [বধবা বিবাহের আন্দোলনের 
Apa! 

{কন্তু তারও একটি ইতিহাস আছে। যুগ মানুষকে যেমন সৃষ্টি করে, 
Conta মহামানবরা সৃষ্টি করে যান ফুগ। তাই পৃথিবীতে যুগে যুগে এমন 
মহাপ্রুষের AGS হয়েছে যাঁরা ধ্বংসের হাত থেকে জাতিকে বাঁচয়েছেন, 
নূতন সংস্কৃতির পত্তন করেছেন বা নূতন প্রেরণায় জাতিকে OAK 
করেছেন। ix 
যুগকে নিয়ে মান্ষ। মানুষকে নিয়ে যুগ। তাই বাংলার হীতহাসে 
[সিপাহী বিদ্রোহ, হিন্দুপেষ্রিয়ট ও হরিশ্চন্দ্রের আবির্ভাব, নীল বিদ্রোহ, 
সোমপ্রকাশের অভ্যুদয়, বিধবা বিবাহ আন্দোলন দেশের বুকে এক একাঁট 
জবলল্ত স্বাক্ষর রেখে গেছে। 

রাজা রামমোহন রায় এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন করে গেলেন। আর 
করে গেলেন সতীদাহ প্রথা নিবারণ। এতে fei জীবন্ত মৃত্যুর 
হাত থেকে রক্ষা পেল কিন্তু তাদের ভবিষ্যৎ রইলো অনিশ্চিত। 

দতীদাহ প্রথা যখন fale হলো তখন ঈশ্বরচন্দ্র মাত্র সাত বছরের 
: বালক। এবধবাদের সম্বন্ধে কিছু চিন্তা করার ক্ষমতা তাঁর হয় ন। এর 
আগে কৃষণনগরের মহারাজ শ্রীশচন্দ্র এবং কলকাতার কয়েকজন উদার হৃদয় 
ats বিধবা-বিবাহের চেষ্টা করোছলেন, কিন্তু তাঁরা সফল হতে পারেন নি। 

'বদ্যাসাগরই QT এলেন এই সংসকার-মনান্তর বিপ্লবের পথে। 

বিধবাদের বিয়ে দিতে হবে। তাদের WW জীবনের অবসান ঘটাতে 
হবে। 'বদ্যাসাগরের মনে এই সংকল্প HH থেকে HPO হতে লাগলো। 

বারাঁসংহ গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র এক বাল্য সহচরী ছিল। ছোটবেলায় 
GAC খেলা করতেন | ঈশ্বরচন্দ্র যখন কলাকাতায় আসেন তখন মেয়েটির 
বিয়ে হয়। কিন্তু বিয়ের কিছুদিন পরেই সে বিধবা হয়ে বাপের বাঁড়তে 
চলে আসে। ঈশ্বরচন্দ্র loa সময় দেশে গিয়ে একদিন জানতে পারলেন 
মেয়েটি সেদিন fea, খায় নি। 

- কেন খায় নি? জিজ্ঞেস করলেন বিদ্যাসাগর। 
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fern, বিধবাদের একাদশীর দিন খেতে নেই। 

-সে কথা শুনে কে'দে ফেললেন ঈশ্বরচন্দু। এ fe রকম নিয়ম? এ 
আবার কোন্‌ শাস্ত্রের বিধান! 

ঈশ্বরচন্দের তখন মানত তেরো-চোদ্দ বছর বয়স। তাঁর মনে সেই যে 
দুখের স্মৃতি গাঁথা হয়ে রইলো তা আর কোনাদন ঘন্চলো না। 

বড় হয়ে বিদ্যাসাগরের মনে সেই সংকল্পই দড় হতে লাগলো-বিধবার 
wat ঘোচাতে হবে। 

কিন্তু অন্ধ কুসংসকারে আবদ্ধ হিন্দ: সমাজ। সমাজপাতিদের 'বাধানষেধ, 
পণ্ডিতদের werent Tre; fete অভাগিনী বিধবাদের দুঃখ মোচন 
করা সম্ভব নয়। বিদ্যাসাগর তাই শাস্তের বিধান ace লাগলেন। যাঁদ 
কোন শাস্তে তার ইপ্গিত পাওয়া যায় তা দিয়েই feta সমাজপাঁত ও 
পণ্ডিতদের জব্দ করে কাজ উদ্ধার করবেন "স্থির করলেন। 

শাস্রের পর “Pa ঘাঁটতে লাগলেন বিদ্যাসাগর । কিন্তু কোথাও কোন 
গবধান পান না, পান না কোন ইঞ্গিত। তব তাঁর মনে উৎসাহের ঘাটাঁত 
নেই। . আহার নিদ্রা ছেড়ে শাস্ত্রের মধ্যে তান তন্ময় হয়ে থাকেন। 
একাঁদন রাত্রবেলায় বিদ্যাসাগর রাশশকৃত শাস্ত্রীয় পর্দীথপন্ নিয়ে বসেছেন। 
এমন সময় রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের কোন দিকে 
খেয়াল নেই। “তান বইয়ের পর বইয়ের পাতা উলটিয়েই চলেছেন।_ ভৃত্য 
এসে গড়গড়াতে কলকে দিয়ে যাচ্ছে। বিদ্যাসাগর গড়গড়া টানছেন আর 
পীর পর পুঁথি পড়ছেন। | 

পরাশর-সংাহতার পাতা উলটিয়ে পড়তে পড়তে হঠাৎ বিদ্যাসাগর 
শচংকার করে বলে উঠলেন_ পেয়োছি, পেয়োছ! 


উদ্ভাঁসত তাঁর চোখ মুখ। বললেন_ক পেয়েছি শুনবে রাজকৃষ্ণ ; শোন 
তবে 
A মতে প্ররাঁজতে FIA চ পাঁততে পতৌ। 
. পণ্চদ্বাপৎস নারীণাং পাঁতরণ্যো বিধীয়তে।, 
রাজকৃষ্ণ অবাক্‌ হয়ে তাকিয়ে রইলেন বিদ্যাসাগরের মুখের 'দিকে। 
শবদ্যাসাগর বললেন__বূঝলে রাজকৃষ্ণ, এই হলো অকাট্য প্রমাণ। 
_কিসের? 
_ বিধবা বিবাহের । স্বামী ate দুশ্চারত্র হয়, মারা যায়, সন্ন্যাসধর্ম 
অবলম্বন করে, ক্লাব হয়, কিংবা ধর্মত্যাগ্ করে-এই পাঁচাট কারণে নারী 
অন্য পাত গ্রহণ করতে পারে। শাচ্রেই এর সমর্থন রয়েছে। আমি বিধবা 


bh é : 


বিবাহের প্রচলন করবো। ==" 
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প্রবন্ধ । 

পরদিন সকালে অক্ষয়কুমার TE আসতেই তাঁর হাতে এক তাড়া কাগজ 
দিয়ে বললেন-_এই নাও অক্ষর, তোমার তত্ববোধিনার জন্য কিছ; খোরাক 
দিলাম । 

অক্ষয়কুমার হাতে নিয়ে দেখলেন, বিদ্যাসাগরের লেখা প্রবন্ধ--বিধবা 
বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত fear? 

বিদ্যাসাগরের লেখা, কাজেই ছাপতে দোর হলো না। 'তন্তবোধিন' 
পা্রিকায় প্রকাশিত হতেই পাঠক সমাজে তা নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি হলো! পরে 
সেটি প্রকাশিত হলো প্‌ঢস্তিকার আকারে। 

হইচই পড়ে গেল সারা শহরে। নিস্তরঞ্গ সমাজে যেন প্রবল কগ্চার 
ঢেউ উঠলো । পঁশ্ডিতসমাজ বিক্ষুত্থ হয়ে উঠলেন, প্রাচীন সমাজের ভিত 
যেন নড়ে উঠলো। 

শাস্তের বিধান পেয়েছেন বিদ্যাসাগর, বুকে সাহস জেগেছে! এখন বাবা- 
মায়ের অন:ুমাঁত ও তাঁদের আশীর্বাদ পেলেই তান ঝাঁপয়ে পড়বেন এই 
WEARS আন্দোলনে । বাইরের কোন বাধাকেই তান বাধা বলে মনে 
করবেন না। 

বিদ্যাসাগর চলে গেলেন বারাসিংহ গ্রামে। কি আশ্চর্য যোগান্যাগ! 
খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করছেন, মা ভগবত দেবী বসেছেন খেতে ; হঠাং গাঁয়ের 
এক বাড়ি থেকে কান্নার শব্দ ভেসে এল। নারাকণ্ঠের কান্না! 

ভগবত দেবীর খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। চমকে উঠলেন বিদ্যাসাগর fe 
হলো মাঃ 

জাবতাঁ দেবা বললেন বাড়ির বউটির জবা পরলদদন মারা গেছে 
ববাবা। আহা, ন-বছরের মেয়ে অকালে বিধবা হলো! ৃ 

বিদ্যাসাগর বললেন-মা, আমি বিধবা বিবাহের প্রচলন করবো। 

ভগবত দেবীর মুখ আনন্দে উজ্জবল হয়ে উঠলো। বললেন--করবি? 
তা হলে খুবই ভালো হয়, বাবা। এই সব বাল-বিধবাদের দুঃখ যে আমি 
“সইতে পার না। কিন্তু শাস্ত্রের যে কঠোর বিধান! 

বিদ্যাসাগর বললেন-আমি শাস্ত্রের বিধান পেয়ে cite মা। বিধবা 
বিবাহে কোন বাধা নেই। এখন তোমার Saale পেলেই আমি কাজে 
ofa যেতে পাঁর। তুমি Gate দাও মা। তুমি আশীর্বাদ করো। 

ভগবত দেবী বাম্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন_আম অনুমতি দিলাম। ঘরে 
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ঘরে কত বিধবা নীরবে চোখের জল ফেলছে, তারা তোকে আশীর্বাদ করবে। 
আমারও আশীর্বাদ রইলো বাবা। 

দবদ্যাসাগর ঠাকুরদাসের কাছে কথাটি তুললেন। ঠাকুরদাস বললেন_ 
কাজাঁট খুবই ভালো। কিন্তু বর্তমানে সমাজের যারা শাসক_সেই সমাজ- 
পাঁতরা বাধা দেবে। | 

বদ্যাসাগর বললেন-__বাধা পাবো তা জানি। তবু শাস্ত্রের বিধান দোখয়ে 
আর 'বধবাদের দ:দশার কথা TAA বলে জনমত গড়ে তুলবো | 

ঠাকুরদাস বললেন_যাঁদ পাঁরস ভালো। আমার এতে কোন আপাস্ত 
নেই। ভালো কাজে ভগবান তোর সহায় থাকবেন। 

বাবা ও মার*্সম্মীত ও আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে বিদ্যাসাগর ফিরে এলেন 
 কলকাতায়। বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলেন। বন্ধুরা অনেকেই 
উৎসাহ দিলেন। কিন্তু বাধা পেলেন প্রবীণ পণ্ডিতদের কাছে। 

শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব তখন কলকাতার একজন বিশিষ্ট 
ব্যান্ত। সমাজে এবং রাজদরবারে তাঁর বিশেষ প্রভাব। বিদ্যাসাগর আনন্দকৃষ্ণ 
বসুর কাছে ‘গয়ে একাঁদন বললেন-মহারাজ যাঁদ এই বিধবা বিবাহের ব্যাপারে 
সহায়. হন তবে আমার এ কাজে খুবই স্যাবধা হবে। তুমি তাঁকে একটু 
বলো না। 

আনন্দকৃষ্ণ বললেন-_দাদামশাইকে এ কথা বলতে আমার সংকোচ হয়। 
তুমি নিজে একটি om লিখে তোমার একখানা বই তাঁর কাছে পাঠিয়ে দাও। 

বিদ্যাসাগর তাই করলেন। চিঠি ও বই পাওয়ার পর রাধাকান্ত।দেব 
একদিন ডেকে পাঠালেন বিদ্যাসাগরকে। তাঁকে বললেন-_ পণ্ডিত, তোমার 
বই পড়লাম; তুমি যে শাস্ত্রীয় যুক্তি দেখিয়েছ তা সুন্দর । তবে আম শাস্ত্রে 
‘ক বারি, এ বিষয়ে মতামত দেওয়া আমার সাধ্যাতীত। 
'. শবদ্যাসাগর বললেন-আপানি সমাজপাঁতি, আঁত বিচক্ষণ ব্যান্ত, মতায়ত 
দেওয়া আপনার পক্ষে সাধ্যাতীত হবে কেন? 

রাধাকান্ত দেব হেসে বললেন--এ নিয়ে পণ্ডিতদের সঞঙ্জো আলোচনা করাই 
নো তুমি যাঁদ রাজী থাকো, তা হলে দিন ঠিক করে একদিন পণ্ডিতদের 

| 

বিদ্যাসাগর রাজী হলেন। fans দিনে শোভাবাজার রাজবাড়িতে 
পণ্ডিতদের সভা বসলো। রাঁতিমত িচারসভা। বিচারের বিষয় হলো-- 
বিধবা বিবাহ । ER 

বিদ্যাসাগর সভার মাঝখানে বসলেন। পরনে থান ধ্যাত, গায়ে সাদা 
চাদর। চোখে মুখে দিব্য জ্যোতি, কোন ভয় বা মালিন্যের চিহ্ন তাতে 
নেই। পণ্ডিতদের প্রত্যেকের হাতেই একখানা করে বিদ্যাসাগরের লেখা বই 
_-বিধবা বিবাহ হওয়া উচিত কিনা ।, 
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। পশ্ডিতরা তার ভাষায় প্রাতবাদ জানালেন। হিন্দ; সমাজ রসাতলে 
/ যাবে বলে ভাঁবষ্যদ্বাণশী করলেন। শাস্ থেকে আওড়ালেন নানা শ্লোক। 
বিদ্যাসাগর শাস্ত্রের যুক্তি দিয়েই পণ্ডিতদের aie খণ্ডন করলেন। কিন্তু 
কোনো মীমাংসা হলো না। তবে বিদ্যাসাগরের তর্ক পদ্ধাঁততে ও সরস বাকা- 
প্রয়োগে খুশী হয়ে রাধাকাল্ত তাঁকে একখানা দামী শাল উপহার দিলেন। 
কিন্তু এতে হতে বিপরীত হলো। সমাজপাঁতরা মনে করলেন, রাধাকান্ত 
দেব বোধ হয় ‘বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী । তাই: অনেকে এসে তাঁকে 
বললেন- আপাঁন ক সর্বনাশ করলেন! আপাঁন কি এই পাপ প্রথার প্রচলন 
করতে চান? 

রাধাকান্ত দেব বললেন--আ'ম শাস্রের কি বুঝ? বিদ্যাসাগরের তর্ক 
করার ক্ষমতায় মৃগ্ধ হয়ে আমি শাল উপহার 'দিয়োছলাম। যদ পণ্ডিতরা 
চান তবে আর একদিন িচার-সভা হোক। 

কিছুদিন পরেই শোভাবাজার রাজবাঁড়তে আবার একটি 'িচার-সভা 
বসলো। সেদিন সভায় উপস্থিত হলেন বাংলার পণ্ডিত সমাজের শিরোমণি 
নবদ্বীপের ব্রজনাথ fants! সেদিনও তর্কের ঝড় উঠলো। কিন্তু কোন 
মীমাংসা হলো না। রাধাকান্ত দেব বিদ্যারত্ব মহাশয়কে একখানি শাল 
উপহার দিলেন। বিদ্যাসাগর বুঝতে পারলেন শোভাবাজার রাজের কাছ 
থেকে এই ব্যাপারে কোন সাহায্য পাওয়া যাবে না। কারণ সৌঁদন ব্রজনাথ 
বিদ্যারত্বকে কেন্দ্র করেই বেশী পাঁরমাণে বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে প্রাতবাদ 
উঠলো। 

বিদ্যাসাগর সেদিন ক্ষুব্ধ অন্তরে বিচার-সভা থেকে চলে এলেন। মনে 
আঘাত পেলেন "কিন্তু বিচাঁলত হলেন না। কেউ যদ তাঁর পাশে না দাঁড়ায় 
[তান একাই এই নিয়ে আন্দোলন করবেন। 

{বচার-সভার পর বিদ্যাসাগর আর একটি ব্যাপার লক্ষ্য করলেন। এই 
নিয়ে চারাদকে আলোড়ন যেন বেড়ে গেল। . লোকের মুখে মূখে আলোচনা 
-বিধবা বিবাহ । 

বিদ্যাসাগর আগে যে. দু হাজার বই ছাঁপয়েছিলেন তা নিঃশেষ হয়ে 
গেছে। আনা না UES dee ee 
হতে লাগলো। 

নিস্তরঙ্গ সমাজে উঠলো বিপ্লবের ঢেউ। 

কলকাতার শ্যামাচরণ দাস [ছিলেন জাতিতে কর্মকার॥ তান তাঁর 
বালাবিধবা মেয়ের বিয়ে দিতে চেয়োছলেন। তাই নিয়ে বড় বড় পাঁণ্ডতদের 
দরবারেও গিয়েছিলেন | TST তর্কবাগীশ, কাশীনাথ তর্কালঙ্কার, AOA, 
তকাসদ্ধান্ত প্রভৃতি বিখ্যাত শাস্মবিদ্‌রা তাঁর মেয়ের বিয়ের বিধান 


আমাদের বিদ্যাসাগর ৮১ 


৬ 


ক 


* 


'দিয়োছলেন। কিন্তু fe কারণে পণ্ডিতদের মত পাঁরবর্তন হলো। সেজন্য 
শ্যামাচরণ তাঁর মেয়ের ‘বয়ে দিতে পারলেন,না। বিদ্যাসাগর বুঝতে পারলেন 
পণ্ডিতদের মনে দূর্বলতা কোথায়। সত্য জেনেও তাঁরা প্রচালত আচারের 
বিরুদ্ধে যেতে সাহস পান না। তাঁদের মনে সাহস নেই--ভাবের উদারতা 
নেই। 

এই ঘটনাটি ঘটে বিদ্যাসাগরের বিধবা {বাহ্‌ সম্বন্ধে পুস্তিকা প্রকাশ 
হবারও Feast আগে।  শ্যামাচরণ দাসকে পশ্ডিতরা যে বধান "দিয়েছিলেন 
তাতে কয়েকজন অভিজ্ঞ পণ্ডিতদের. স্বাক্ষরও ছিল। কিন্তু আশ্চর্য, তাঁরাই 
পরে fava বিবাহের ঘোর facet. হয়ে ওঠেন। শ্যামাচরণ পণ্ডিতদের 
রচিত ব্যবস্থাপন্রের জোরে মেয়ের বিয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু তাঁনও 
লোকানিন্দা ও পণ্ডিতদের বিরোধিতার ভয়ে পিছিয়ে গেলেন। এই সমস্ত 
কথা বিবেচনা করে বিদ্যাসাগর বুঝলেন মানুষের মনে সৎসাহসের অভাব। 
নার টিভির সকার তরে হনব ডের কের 
সঞ্চার করতে হবে। 

তি বনি নি ser 
অটুট রইলেন। বের করলেন "দ্বিতীয় খণ্ড বই। এই বইয়ে তান জোর 
Tas বললেন--বিধবা বিবাহ ষোল আনা শাস্ত্ুসম্মত। 

সেই বইও যখন প্রচুর বিক্রি হতে লাগলো তখন "পণ্ডিত সমাজ আর 
স্থির থাকতে পারলেন না। তাঁরা প্রকাশ্যেই বিদ্যাসাগরের নন্দা করে 
বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর তাতেও দমলেন না। তাঁর মনের 
জেদ বাড়তে লাগলো। [তান বললেন-আমি বিধবা বিবাহ প্রচলন করবোই 
-তার জন্য যাঁদ আমাকে সর্বস্বান্ত হতে হয়, তাও হবো। 

একাঁদন তান বর্ধমান থেকে কলকাতা ফরাছলেন। “তান রেলের যে 
কামরায় উঠোছলেন, পাল্ডুয়া স্টেশন থেকে সেই কামরায় একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত 
উঠলেন। ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগরকে চিনতেন না। তান উঠেই নানা কথার মধ্যে 
বিধবা বিবাহের আলোচনা তুললেন। তখন চারদিকে এই নিয়েই আলোচনা 
চলতো | 

TAT বললেন_গেল, দেশটা একেবারে রসাতলে গেল। কোথাকার কে 
বিদ্যাসাগর, WAT ঘরে কালাপাহাড়--বিধবা বিয়ের SET এনেছে। 

বিদ্যাসাগরের সম্বন্ধে অসংখ্য গালমন্দ করতে লাগলেন সেই ব্রাহ্মণ 
পশ্ডিত। বিদ্যাসাগর নির্বিকার ভাবে সব কিছ শুনলেন, কোন কথাই 
বললেন না। হুগলী স্টেশনে গাঁড় ভিড়লো। ব্রাহ্মণ সেখানেই নামবেন। 
কিন্তু তার আগেই তানি দেখতে পেলেন কয়েকজন 'বাশম্ট লোক বিদ্যাসাগরের 
'সঙ্গে দেখা করার“ জন্য সেই কামরার দিকে আসছেন। ম্হূর্তেই তিনি 
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বুঝতে AAT AA সাক্ষাতে এত সব, কথা বলেছেন, Tota বিদ্যাসাগর । 
হঠাৎ তাঁর fe হলো, মাথা ঘুরে প্ল্যাটফর্মে পড়ে গেলেন। তা দেখে 
ধবদ্যাাগর.ছ্‌টে গেলেন, চোখে মুখে জল 'দিয়ে সংস্থ করে তুললেন STAT | 
গল্তব্যস্থানে পেশছবার জন্য fre, অর্থও দিলেন। 

প্রাচীন সমাজ ও পণ্ডিত সমাজের কাছ থেকে কোন সমর্থনই বিদ্যাসাগর 


* পেলেন না। শুধু পেলেন নিন্দা ও অপবাদ। সংবাদপতও তাঁর faa 


সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠলো। 

ধুধু মরুভূমির মধ্যেও যেন মর্দ্যানের সন্ধান পেলেন বিদ্যাসাগর 
ইংরেজ শিক্ষিত যুবকরা তাঁকে সমর্থন করতে লাগলো । 

বিদ্যাসাগর আশ্চর্য হয়ে গেলেন, "যান ছিলেন তাঁর িতাকাক্্ষী, সেই 
রাধাকান্ত দেবই প্রভাবশালী সমাজপাঁত রুপে বিধবা বিবাহ আন্দোলনে 
করলেন বাধা সৃষ্টি। তাঁর অর্থে পুষ্ট হয়ে বহন বিখ্যাত পণ্ডিত বিধবা ববাহকে 
অধ্যৌন্তক এবং ধর্মশবরোধী বলে প্রচার করতে লাগলেন। বলতে লাগলেন, 
দবদ্যাসাগর ন্লেচ্ছ! “বিদ্যাসাগর অনাচারী! বিদ্যাসাগর সমাজের শত! 

তবে বিদ্যাসাগর তিনজনকে পেলেন যাঁরা এই বিরুদ্ধ সমালোচনার মাঝেও 
এসে দাঁড়ালেন তাঁর পাশে। তাঁরা হলেন-পশ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি, 
তারানাথ বাচস্পাঁত ও গিরিশচন্দ্র বদ্যারত্ব। ট 

ধবদ্যাসাগর দেখলেন, বিধবা [বিবাহের ব্যাপার নিয়ে চারাঁদকে যে রকম 
আলোড়ন চলছে, রাজপ:ুরুষদেরও এই ব্যাপারে অবাহত করা দরকার। তা 


না হলে এই কাজে আরও বাধা আসবে। তান তাঁর দ্বিতীয় পঠীস্তকার 
ইংরেজী অনুবাদ করে তার প্রচার করতে ইচ্ছা করলেন। এই ব্যাপারে 


ইংরেজী অনুবাদ প্রচার হওয়ার পর তার সুফল দেখা গেল। এ দেশীয় 
ইংরেজ কর্মচারীরা বুঝতে পারলেন হিন্দ বিধবাদের বড় কষ্ট, তাদের ভাবয্যৎ 
আঁনাশ্চত। তাঁদের অন্তরে সহানন্ভূতি জাগলো । 


FRIST অভাব ঘটবে না। তবে 'বষয়াট আইনাঁসদ্ধ করে নেওয়া দরকার । 

বিদ্যাসাগর বুঝলেন শুধু শাস্ত্রের জোরেই কাজ সিদ্ধ হবে না, আইনের 
জোর থাকা চাই। তখন মনস্থ করলেন, এক হাজার লোকের স্বাক্ষরসহ 
একাঁটি আবেদন-পত্র ব্যবস্থাপক সভায় পাঠাবেন। আবেদন-পত্র লেখা হয়ে 
গেল, কিন্তু তাতে সই করতে অনেকেরই আপত্তি । কেউ কেউ বললেন 
এ ব্যাপারে আমার সমর্থন আছে, কিন্তু সই করতে পারবো না। 


আমাদের 1বদ্যাসাগর তি 


বদ্যাসাগর তাতেও দমলেন না। লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে লাগলেন। 
সবচেয়ে ভরসার কথা হলো, সেই আবেদনপত্রে প্রথম স্বাক্ষর করলেন উত্তরপাড়ার 
জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। তখন অনেকেই সই করতে সাহস পেলেন। 
দেখতে দেখতে এক হাজার সই যোগাড় হয়ে গেল। আইনের একট 
পাশ্ডীলাপ সহ বিদ্যাসাগর সেই আবেদনপত্র পাঠিয়ে দিলেন ব্যবস্থাপক 
সভায়। 

বিদ্যাসাগর দোরে দোরে ঘুরছেন স্বাক্ষর সংগ্রহের জন্য, এ দৃশ্যে মানুষের 
মনে পাঁরবর্তন এলো। সাড়া পড়ে গেল সারা দেশে। বর্ধমানের মহারাজা 
{বধবা বিবাহ সমর্থন করে নিজেই একটি আবেদনপত্র পাঠিয়ে দিলেন। তারপর 
নবন্বীপের মহারাজা, ময়মনসিংহের জমিদার, ঢাকার জমিদার এবং অন্যান্য 
বহু সম্ভ্রান্ত Bie সমবেত ভাবে আলাদা আলাদা আবেদনপত্র পাঠাতে 
লাগলেন। এ ভাবে প্রায় ator হাজার লোক বিধবা বিবাহের আইনের 
আবেদন জানালো। 

আশ্চর্য এক আলোড়নে জেগে উঠতে লাগলো যেন সমস্ত দেশ। 
বিরুদ্ধবাদীরা এবার শঙ্কিত হয়ে উঠলো। হায়, দেশ বুঝি রসাতলে যায়। 
তাদের প্রভাব. প্রাতপান্ত সবই বুঝ ধুলিসাৎ হয়। হিংসায় জলে পুড়ে 
মরতে লাগলো তারা । কেউ কেউ বিদ্যাসাগরের প্রাণ নাশ করবারও চেষ্টা 
করতে লাগলো | ্ 
তাঁকে বিব্রত করে তুলতো, গালাগালি দিতেও ছাড়তো ATL অনেকে প্রকাশ্যে 
. ভয়ও দেখাতো। পথে ঘাটে সাধারণভাবে চলাফেরা করাও তাঁর পক্ষে বিপজ্জনক 
হয়ে দাঁড়ালো | 

ঠাকুরদাসের কানে সে কথা গেল। তাই বলে ছেলেকে তান নিরুৎসাহিত 
করলেন না। বরং বললেন ধরবার আগে ভাবা ও বুঝা উচিত ছিল, যখন 
বুঝে ধরেছ, তখন ছেড় না। কথায় ও কাজে যেন মিল থাকে। 

শ্ৰীমন্ত ছল গাঁয়ের বিখ্যাত লাঠিয়াল। তান তাকে কলকাতায় পাঠিয়ে 
দিলেন। বলে দিলেন, বাঁড়র বাইরে যাবার সময় যেন সে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে 
থাকে। 

একদিন বিদ্যাসাগর রাত্রবেলায় কোন একটা কাজ সেরে বাঁড় ফিরাছলেন। 
তখন বেশ একটু রাত হয়েছে। ঠনঠনে কালীবাঁড়র কাছে আসতেই একট; 
থমকে দাঁড়ালেন। জায়গাটা অন্ধকার। লক্ষ্য করে দেখলেন কয়েকটি গণ্ডা 
তাঁর দিকেই যেন এগিয়ে আসছে। শ্রীমন্ত' তখন একট: পিছিয়ে পড়েছিল । 
বিদ্যাসাগর হাঁক দিয়ে ডাকলেন-_ওরে ছিরে, আছিস তো. 

পেছন থেকে শ্রীমন্ত গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল- হ্যা কর্তা, আছি। ভয় নেই, 
আগিয়ে চলুন । 


৮৪ ৃ আমাদের বিদ্যাসাগর 


; ও কথা Mega rH দল অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে গলির মধ্যে পালিয়ে 
গেল। বিদ্যাসাগর বাঁড় ফিরে এলেন। 

পরদিন তান খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন কে তাঁকে মারবার জন্য 
লোক পাঠিয়েছিল | তখন ‘তান সেই ভদ্রলোকের বাঁড় গিয়ে হাজির হলেন। 
ভদ্রলোক তখন এ গণ্ডাদের সপ্গো বসেই আলোচনা করাছিলেন। তাঁকে 
দেখে সকলেই থমকে গেল। {বদ্যাসাগর ভদ্রলোকের কাছে এগিয়ে গিয়ে 


আমাকে মেরে ফেলবার জন্য কেন আপাঁন এত কষ্ট করছেন? তাই 
আপনার কাছে এলাম-এই খানেই সে-কাজটা সেরে ফেলুন! কাজ হাসল 
করে আমার মৃতদেহটা ফেলে দিন কোন জায়গায়। কেউ জানবে না 
শুনবে না। 4 

বিদ্যাসাগরের কথা শুনে সকলেই 'বিষ্মযে স্তন্ধ হয়ে রইলো লজ্জায় 
ভদ্রলোকের মাথা ধারে ধারে নীচু হয়ে গেল। কোন কথাই আর তান 


জয় না হয় মত্যু। একবার যখন এগয়েছেন-কৃছৃতেই তান পায়ে যাবেন 


এই দিয়ে কত গান রচনা হতে লাগলো, কত ছড়া লেখা হলো। লোকের 
মুখে মুখে ফিরতে লাগলো, সেই ছড়া ও গান। বাংলার পথঘাট মংখের হয়ে 
সুখে থাকুক বিদ্যাসাগর িরজীবী হয়ে। 
সদরে করেছে 'রপোর্ট বিধবাদের হবে ববিয়ে ৷৷ 
মূখে এই গান। শান্তপরের শাড়ির পাড়েও এই গান লেখা হলো! দাশু 
রায় ছড়া বাঁধলেন : L 
{বিধবার বিবাহ কথা 
কাঁলর প্রধান স্থান কাঁলকাতা, 
নগরে উঠেছে আঁত রব 
গপ্ত কাঁব ঈশ্বর sre চুপ করে বসে রইলেন না। তাঁর সরস TOT 
লেখন থেকে বোরয়ে এলো কাঁবিতা- 
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বাঁধয়াছে দলাদাল, লাগয়াছে গোল। 
বিধবার বয়ে হবে বাঁজরাছে ঢোল। 
বাংলা দেশে যেন এক নূতন যুগের সৃষ্টি হলো। যারা এতকাল সমাজের 
ভয়ে দূরে fea, তারাও এগিয়ে এসে বিধবা বিবাহের সমর্থন জানাতে 
লাগলো। উমেশচন্্র মির লিখলেন “বধবা ববাহ' নাটক। প্রথমে fates 
পাঁটর গোপাল মাল্লকের বাঁড় তারপর পাইকপাড়ার রাজবাঁড়তে সেই নাটকের 
আঁভনয় হলো। এই অভিনয়ের যাঁরা Gomer তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন। [তান তখন বয়সে তরুণ। বিদ্যাসাগরের সমাজ 
সংস্কারের প্রচেষ্টায় তিনি ছিলেন একজন উৎসাহী সমর্থক। ব্রাহ্মসমাজের 
লোকেরা বিদ্যাসাগরের এই আন্দোলনকে সাফল্যমাশ্ডত করার জন্য অনেকভাবে 
সাহায্য করতে লাগলেন। “বিধবা বিবাহ" নাটকের আঁভনয়ে যাঁরা অংশ গ্রহণ 
করতেন তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন র্াহ্গধর্মাবলম্বী। বিদ্যাসাগর কয়েকবার 
সেই অভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন। তাতে 
তাঁর চোখ জলে ভরে উঠেছে। 


৮৬ ও J আমাদের বিদ্যাসাগর 


বৰাহ পন বললেন--এই আইন প্রচালত হলে কারবর Peer ea 
সময় আনত আনবে না, তু এক COT লোক বে আর এক প্রেশার 
ওপর অত্যাচার উৎপণীড়ন করে তা বন্ধ হবে। 

৷ অভ চর প্রচ্তাব সমর্থন করলেন অপর সদস্য স্যার জেমস কলাতিন। 


ধশখণ্ডী রেখে শেষবারের মত এর বিরোধিতা করলেন প্রায় পণ্টাশ হাজার 
লোকের স্বাক্ষর যোগাড় করে তাঁরাও পাঠিয়ে দিলেন এক আবেদ! 
ary এত করেও সত্যের কণ্ঠরোধ করা সম্ভব হলো লা! ১৮৫৬ সালের 


বন্দ্যোপাধ্যায়ের AG! মদনমোহন তর্কালঙ্কার কালীমাঁত ও তার মাকে 
কলকাতায় নিয়ে এলেন। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়তে তাদের রাখা 
হলো। পাত্র শ্রীশচন্দ্রকে রাখা হলো রামগোপাল ঘোষের বাঁড়তে। 

লক্ষ্মণ দেবীর নামে লাল কালতে ছাপা নিমন্ত্রণ পত্র বরপক্ষ, কন্যাপক্ষ 
এবং অন্যান্য Wz ব্যান্তকে পাঠানো হলো। বিদ্যাসাগর নিজে গিয়ে তাঁর 
বন্ধুবান্ধব এবং বহ: বিশিষ্ট ব্যান্তকে নিমন্ত্রণ করলেন। 

দেখতে দেখতে বিয়ের দিন ঘনিয়ে এল। সন্ধ্যা হতে না হতেই নিমান্দ্রত 
পাণ্ডিতমণ্ডলী এবং শহরের বহু গণ্যমান্য Ale সুকিয়া স্ট্রটের বাড়িতে 
সমবেত হতে লাগলেন। বিয়ে দেখবার জন্য অনাহত বহু লোকও বাড়ির 
সামনে এসে জমা হতে লাগলো । পূুরমাহলা কন্যাকে সাজিয়ে বরাগমনের 
প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। বর দেখবার জন্য সুকিয়া স্ট্রীট ও তার আশপাশের 
রাস্তায় অসংখ্য লোক জমে গেল। শান্তিভোর আশঙ্কায় বিদ্যাসাগর 
পুিসের সাহায্য প্রার্থনা করোছলেন। বিরুদ্ধবাদীরা হয়তো বয়ে পণ্ড 
করবার জন্য চেষ্টা করবে, পলস কর্তৃপক্ষও সেই আশঙকা করে প্রচুর 
পঢলিসের ব্যবস্থা করলেন। 

লগ্নের সময় ঘনিয়ে এলো। বর ও বরযান্রীরা এসে উপস্থিত হলেন। 
কি বিরাট শোভাযাত্রা! রাজপথ লোকে লোকারণ্য। ভিড় ঠেলে পালাকও 
এগোতে পারে না। পালাকর সঙ্গে আছেন রামগোপাল ঘোষ, শম্ভুনাথ 
পণ্ডিত, হরচন্দ্র ঘোষ, দ্বারকানাথ মিত্র, শিবচন্দ্র দেব প্রভাত বিদ্যাসাগরের 
অনুরাগ বন্ধুগণ। ভিড় ঠেলে আনন্দ কোলাহলের মধ্যে বর ও বরযাত্ররা 
বিয়েবাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। 

বিয়ের অনুষ্ঠান শুর; হলো। অনুষ্ঠানে উপস্থিত পণ্ডিতদের মধ্যে ছিলেন 
জয়নারায়ণ তর্কপপ্ঠানন, ভরতচন্দ্র শিরোমণি প্রেমচন্দ্র we qb, তারানাথ 
তর্কবাচস্পাতি এবং আরো অনেকে। গণ্যমান্য ব্যন্তদের মধ্যে ছিলেন 
পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজা দিগম্বর faa, প্যারণচাঁদ মিত্র, 
কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভাতি। 

কন্যার বিধবা মাতা লক্ষ্মণ দেবা মেয়েকে সম্প্রদান করলেন। বিয়ের 
সমস্ত খরচ বহন করলেন বিদ্যাসাগর । is 

SRPMS বাংলাদেশের প্রথম বিধবা বিবাহ সম্পন্ন হলো | বিদ্যাসাগরের 
_ বহাদনের স্বপ্ন হলো সার্থক।. বাংলা ১২৬৩ সালের ২৩শে অগ্রহায়ণ 
তারিখাঁট নব যুগের সূচনা হিসাবে স্মরণীয় হয়ে রইলো। 

্রান্মাসমাজের অনেকেই বিয়ের বাসরে উপস্থিত ছিলেন। তবে বিশেষ 
দুজন বন্ধ ছিলেন অন্পস্থিত। একজন অক্ষয়কুমার দত্ত আর একজন 


৮৮ - আমাদের বিদ্যাসাগর 


{হসাবে রমাপ্রসাদের সাহায্য ও সহানুভূতি পাবেন বলে [তান আশা করে- - 
Seem [বিয়েতে তাঁকে নিমন্ত্রণ করবার জন্য বিদ্যাসাগর নিজে গিয়েছিলেন 
তাঁর বাঁড়তে। রমাপ্রসাদ বলোছলেন, আমি ভিতরে ভিতরে আছিই তো, 
বিয়েতে নাই বা গেলাম। 

সেকথা শুনে রাগে ও ঘণায় বিদ্যাসাগরের শরণীর fate করে উঠেছিল। 
দেওয়ালে টাঙানো রাজা রামমোহন রায়ের ছবির দিকে আঙুল বাড়িয়ে 
বলোছলেন-_ওটা রেখেছ কেন? ফেলে দাও-ফেলে দাও। 

আর এক মূহূর্তও বিদ্যাসাগর সেই ঘরে দাঁড়ান নি। 

তব; তান ভেবোঁছলেন রমাপ্রসাদ বিয়েতে উপস্থিত হবেন। অক্ষয়কুমার 
দত্ত তখন অসুস্থ ছিলেন বলে আসতে পারেন নি। কিন্তু রমাপ্রসাদ না 
আসায় বিদ্যাসাগর খুবই cae হয়োছলেন। তা ছাড়াও কয়েকজন 
tated aie কথা দিয়েও বিবাহ বাসরে উপস্থিত হন নি। তাতেও 
শবদ্যাসাগরের মনে দুখের সপ্টার হয়োছল। 

ধবধবা বিবাহ হয়ে যাবার পর সংস্কারাবরোধী ব্যান্তরা প্রচার করতে 
লাগল-_এই কাজ মোটেই হিন্দু ধর্মসংগত হয় fal কয়েকটি পাঁৱকাও এই 
সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করলো । 

তবু বিদ্যাসাগর দমলেন AT! face খরচ বহন করে আরও কয়েকটি 
বধবা ‘বিবাহের ব্যবস্থা করলেন।  ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগেও কয়েকাঁট বিধবা 
বিবাহ অন্নীষ্ঠত হলো। দবদ্যাসাগর শুধু বিধবার বিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হতেন 
না, দম্পাত যাতে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে তার দিকেও লক্ষ্য রাখতেন। সেজন্যও 
তাঁর বহু অর্থব্যয় হতো। 

তবে একথা' সত্য, বহু যুবক বিধবা বিবাহে মনে SALAAM লাভ করতে 
লাগলো। সেটাই হলো এই আন্দোলনের সার্থকতা। 

কলকাতা হাইকোর্টের Sian শ্রীনাথ দাসের ছেলে উপেন্দ্রনাথ দাস স্ত্রীর 
মৃত্যুর পর একটি বিধবাকে বিয়ে করলো। বিয়েতে পিতার সম্মত ছিল 
না। তাই বিয়ের পর ছেলেকে বাঁড় থেকে তাড়িয়ে দিলেন। 

উপেন্দ্রনাথের স্বভাব অবশ্য খুব ভাল ছিল না। সেজন্য বিদ্যাসাগর 
তার ওপর 'বিরন্ত ছিলেন। frais পর উপেন্দ্রনাথ অর্থাভাবে খুবই 
অসুবিধায় পড়লো । fora আশ্রয় নিল শিবনাথ শাস্তীর বাঁড়তে। সেখানে 
ধগয়ে সে গুরুতর ভাবে Sea হয়ে পড়লো। তার বাঁচবার কোন আশা 
রইলো না। 
উপেন্দ্রনাথ তখন 'শিবনাথ শাল্ত্রকে বললো-আমি আর বোধহয় বাঁচবো 
না। যাঁদ বাবার সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে দিতে পার তবে বড় ভাল হয়। 

[শবনাথ বিদ্যাসাগরের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সব কথা জানিয়ে 
FAA আপাঁন ছাড়া আর কারুর দ্বারা একাজ হবে না। 
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পরাদন ভোরবেলায় বিদ্যাসাগর শ্রীনাথ দাসের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত 
হলেন। গিয়েই বললেন- শ্রীনাথ, তোমার গাঁড় জনততে বলো CHT, তোমাকে 
এক জায়গায় যেতে হবে। 

শ্রীনাথবাবু {জিজ্ঞেস করলেন_কোন্‌ জায়গায় ? 

দৃবদ্যাসাগর বললেন-_আঃ, চল না, রাস্তায় বলবো। 

দুজনে গাঁড়তে চড়ে কিছুটা পথ আসার পর বিদ্যাসাগর বললেন_ 
কোথায় নিয়ে যাচ্ছ জানো? তোমার ছেলে উপেন কাশী থেকে এসে এক 
বন্ধুর বাড়তে উঠেছে। তার ব্যায়রাম বড় শল্ত, বাঁচে কনা সন্দেহ। সে 
তোমাকে দেখতে চেয়েছে, তাই তোমাকে নিতে এসোছি। 

সে কথা শুনে শ্রীনাথবাবু রেগে উঠলেন। বললেন-কোচম্যান, গাঁড় 
aire | 


তখন fea বললেন--গাঁড় থামাও, আমি নামবো। 

কোচম্যান গাঁড় থামালে বিদ্যাসাগর যেই নামতে যাবেন তখন শ্রীনাথবাব 
তাঁর হাত ধরে বললেন- এক, তুমি নামছো কেন? 

ধবদ্যাসাগর বললেন-__আমায় ছাড়, ছাড়! তোমার সঙ্গে আমার এই শেষ 
বন্ধুতা। ছেলে মৃত্যুশয্যায় পড়ে বাবাকে দেখতে চেয়েছে, তুমি কিরুপ বাপ 
যে এমন সময়েও দেখা দিতে চাও না! 


" এ কথা শুনে শ্রীনাথবাবুর মন পাঁরবর্তন হলো এবং কোচম্যানকে গাঁড় 
চালাতে বললেন। বদ্যাসাগরের সঙ্গে এলেন Pama শাস্তীর বাঁড়তে। 
তা পরে মিলন হলো। শ্রীনাথবাব ছেলেকে দেখে চলে গেলেন। বিদ্যাসাগর 
তখনো দাঁড়িয়ে রইলেন উপেনের বিছানার পাশে। তার কানাকাঁড়ও সম্বল নেই 
শুনে বিদ্যাসাগরের চোখে জল এলো । {শবনাথের হাতে দেড়শো টাকা দিয়ে 
" বললেন-দোখস-, এর বউ ছেলে যেন FS না পায়। টাকার অভাব হলে 
আমাকে বাঁলস। এই বলে বিদ্যাসাগর বিদায় নিলেন। 


বিধবা বিবাহের ব্যাপারে যাঁরা বিদ্যাসাগরকে আন্তরিক ভাবে সাহায্য 
করোঁছলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন রাজনারায়ণ বস। কারণ fora 
তাঁর জেঠতুতো ভাই দর্গামোহন TALS এবং আপন ভাই মনোমোহন বসকে 
বিধবা বিবাহ করতে সম্মত কাঁরয়োছলেন। এ জন্য বোড়ালের অর্থাৎ তাঁর 
গাঁয়ের লোকেরা তাঁকে মারবার ভয় পর্যন্ত দেখিয়োছল। . : 

{বধবা বিবাহ আন্দোলনের আর একজন উৎসাহী সমর্থক ছিলেন 
কোল্নগরের শশবচন্দ্র দেব। তান ছিলেন হিন্দ; কলেজের একজন অন্যতম 
প্রাতভাবান ছান্ন। {তান কলকাতায় অনুষ্ঠিত প্রথম বিধবা বিবাহে যোগদান 
করেছিলেন বলে গ্রামের লোকেরা তাঁকে সমাজচ্যুত করোঁছল। 

শিবনাথ শাস্রীও বিদ্যাসাগরের প্রচীলত প্রথম বিধবা বিবাহের অনুষ্ঠানে 


So আমাদের বিদ্যাসাগর.» 


A 


bl Set 
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দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। তখন তিনি তরুণ ea! কিছুকাল পর 
তাঁর এক সহপাঠী যোগেন্দ্ুনাথ বিদ্যাভুষণের স্ত্রী হঠাৎ মারা যায়। তখন অনেক 
বিপত্নীক যুবকদের মনেই বিধবা বিবাহের অনপ্রেরণা জেগে উঠোঁছল। 
শিবনাথ যোগেন্দ্রনাথকে পরামর্শ দিলেন বিধবা বিবাহ করবার জন্য। 
যোগেন্দ্রনাথ রাজ হলেন। একটি মনোমত পারীও. পাওয়া গেল। তখন 
তাঁরা গেলেন বিদ্যাসাগরের কাছে। বিদ্যাসাগর সব fee, ব্যবস্থা করে 'দিলেন। 
নি্মান্ততদের খাওয়ার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করলেন fein নিজে। কনেকে 
অনেক যৌতুকও 'দিলেন। ৫ 
ধবদ্যাসাগর দিনের পর দিন অক্লান্ত চেষ্টা করে এক শতেরও বেশশী 
বিধবার "বয়ে দিলেন। অই ব্যাপারে বাধাও কম পান far কিন্তু নিজের 
মনের জোরে এবং কিছুসংখ্যক বন্ধুর সহায়তায় [তান সেই বাধা আঁতরুম 
করেছেন। কিন্তু সেজন্য তাঁকে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে। বহন টাকা 
তাঁকে দেনা করতে হয়েছে । শোনা যায় কোন কোন বিয়েতে তিন দশ হাজার 
টাকাও খরচ করেছেন। বিয়েতে জাঁকজমকও কম করা হতো না, কন্যাকে 
বহুমূল্য Tamera ভূষিত করা হতো, কিন্তু নিজে থাকতেন আঁত সাধারণ 
ধুতি চাদরের পোশাকে | কেউ যেন অপবাদ দিতে না পারে হেলাফেলা ভাবে 
বিধবার ‘বয়ে দেওয়া হয়েছে, তাই বিয়ের খরচে কোন কার্পণ্য করতেন AT! 
এত করেও feng বিধবা বিবাহের ব্যাপারে 'বিদ্যাসাগরকে খুব মনস্তাপ 
ভোগ করতে হতো। গোড়ার দিকে অনেক ধন ব্যন্তিরাই তাঁকে সাহায্য 
করবেন বলে আশা দিয়েছিলেন কিন্তু পরে তাঁদের উৎসাহ কমে গিয়েছিল এবং 
সাহায্যও বন্ধ করে দিয়োছলেন। তখন সমস্ত দায়িত্ব এবং খরচের ভার বিদ্যা- 
সাগরের ওপরেই এসে পড়োছল। এজন্য তান প্রায় সর্বস্বান্ত হতে বদলেন। 
হয়েছে, তখন দাউ দাউ করে জবলে উঠলো সিপাহী বিদ্রোহের আগুন ৷ দেশে 
তখন অস্বাঁস্তকর অবস্থা, কাজেই আন্দোলন স্থাঁগত রইলো। এক বছরেরও - 
কিছু বেশশীদন পর যখন দেশে একটা স্থিরতার ভাব এলো তখন আবার 
বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহের কাজে হাত দিলেন। 
আর ঠিক সেই সময়েই তাঁর জীবনে ঘটলো বিপর্যয়। তান ইনস্‌পেক্টর 
ও সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের কাজে ইস্তফা দিলেন। পাঁচশো টাকা মাইনের 
চাকার ছেড়ে দিয়ে বেছে নিলেন দুঃখময় জীবনের পথ! তাঁর কাছে যে সম্ভ্রমই 
সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন সংস্কৃত কলেজের একজন মেধাবী ছাত্র। 
সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষার পরীক্ষায় কৃতিত্ব অর্জন করে তন বৃত্ত 
পেয়োছলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন বাঁধর। কাজকর্মের কোন FAA করতে না 


পেরে বিদ্যাসাগরের শরণাপন্ন হলেন। দবদ্যাসাগর ভাবলেন তাঁর জন্য ক 
করা যায়। 

জনসাধারণকে শিক্ষিত ও সচেতন করে তুলতে হলে একাঁট বাংলা 
সংবাদপত্র প্রকাশ করা দরকার, এ কথা বিদ্যাসাগর অনেকাঁদন থেকেই উপলব্ধ 
করোছিলেন। এ [বিষয়ে তান তাঁর সহপাঠ দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সঙ্গে 
অনেক পরামর্শও করোছলেন। এবার সারদাপ্রসাদকে কাজে লাগাবার জন্য 
ও তাঁকে সাহায্য করবার জন্য পত্রিকাটি প্রকাশের সংকল্প করলেন। 

১৮৫৮ সালের ১৫ই নভেম্বর। প্রকাঁশত হলো নূতন সাপ্তাহক পাঁত্রকা। 
প্রীত সোমবার প্রকাঁশত হতো বলে নাম দেওয়া হলো 'সোমপ্রকাশ'। 

এর কিছুদিন পরেই সারদাপ্রসাদ বর্ধমান মহারাজার বাড়িতে একটি চাকার 
পেয়ে গেলেন। মহাভারত অনুবাদের কাজ। অবশ্য এই চাকার পাওয়ার 
ব্যাপারে বিদ্যাসাগরেরও হাত Teel সারদাপ্রসাদ চাকার পেয়ে বর্ধমান চলে 
গেলেন। তখন বিদ্যাসাগর দ্বারকানাথ বদ্যাভূষণের উপরেই দিলেন 
'সোমপ্রকাশ'-এর সম্পূর্ণ ভার। বিদ্যাভূষণকে সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী করে 
দেওয়া হলো। 

এতকাল যে সব পাঁত্রকা ছিল তাতে থাকতো ধর্মের কথা আর সমাজ- 
সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা । fre দ্বারকানাথ বুঝলেন, যুগের পাঁরবর্তন 
হচ্ছে, কাগজে নূতন কিছু দিতে হবে। তাই শুরু করলেন রাজনীতির 
আলোচনা | -এর আগেও অবশ্য কোন কোন কাগজে রাজনীতি 'নয়ে কিছ, 
' 'সোমপ্রকাশ' কিছুদিনের মধ্যেই জনাপ্রয় হয়ে উঠলো ।: বহু লোক “সোমপ্রকাশ' 
পত্রিকার জন্য সোমবারের প্রতীক্ষায় থাকতো । এর মূলে ছল বিদ্যাসাগর ও 
'বিদ্যাভূষণের অক্লান্ত প্রচেন্টা। 

-১৮৭৮ সালে ভার্নাকুলার প্রেস আইন চাল; হলো। লাহোরের সংবাদ- 
দাতা প্রোরত একটি সংবাদ ছাপা হওয়ায় সরকার দ্বারকানাথের কাছ থেকে 
মুচলেকা ও এক হাজার টাকা জামিন MTT করলেন। দ্বারকানাথ মন্চলেকা 
ও টাকা কোনটাই ‘দিতে রাজী হলেন না। কাগজ বন্ধ হয়ে গেল। চারদিকে 
এই নিয়ে কত হইচই! অসংখ্য পাঠকদের পক্ষ থেকে পত্রিকা প্রকাশের অনুমাতি 
দেবার জন্য সরকারকে অনুরোধ করা হলো। গবিলেতের পালনমেশ্টেও এই 
নিয়ে আলোচনা উঠলো। সরকার তখন পান্রকা প্রকাশের অনুমাত 1দলেন। 

সোমপ্রকাশ আবার প্রকাশিত হলো, কিন্তু তখন তার হাত বদল হয়ে গেছে। 
আগের মত GATT আর সে অর্জন করতে পারলো না। ফলে Toate 
পরই চিরকালের জন্য 'সোমপ্রকাশ' বন্ধ হয়ে গেল। 

১৮৬১ সালের ১৪ই জুন। Te, পেপ্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক হাঁরশচন্দ 


৯২ আমাদের বিদ্যাসাগর 


মুখোপাধ্যায় মারা গেলেন। সে সংবাদ শুনে বিদ্যাসাগরের মন বেদনা ও 
হতাশায় ভরে উঠলো । আঁগ্নময়ী রচনার প্রভাবে হারিশচন্দ্র নীলকর সাহেবদের 
অত্যাচার প্রতিরোধ করেছিলেন, সে কথা বাংলাদেশের লোক কখনো ভুলতে 
পারবে না। দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করে, স্কুলে না পড়েও শিক্ষিত হয়ে 
যে ব্যান্ত উন্নাতর শীর্ষে আরোহণ করোছিলেন, তাঁর মৃত্যু দেশের পক্ষে 
অপূরণীয় BTS | 

হারশচন্দ্রের মৃত্যুর পর fer, পেট্রিয়ট' বন্ধ হয়ে গেল, প্রেসও উঠে 
যাবার যোগাড় হলো।- হরিশচন্দের পাঁরিবারবর্গ হয়ে পড়লো নিঃসহায়। 
বিদ্যাসাগর তখন কালীপ্রসন্ন সিংহের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁকে 
বললেন-_হরিশচন্দের প্রেস ও কাগজটা তুমি কিনে নাও। তাহলে দেশের 
একটি গৌরব রক্ষা হবে এবং একটি অসহায় পাঁরবারও রক্ষা পাবে। 

amie বিদ্যাসাগরের প্রতি কৃতজ্ঞ ও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তা ছাড়া 
নিজেও 'ছিলেন দানে মুন্তহস্ত ও উদারহৃদয়। মাইকেল মধসদরনের 'মেঘনাদ 
বধ কাব্য ও দানবন্ধূর 'নীলদর্পণ' তাঁরই অর্থ-সাহাম্ে প্রকাশিত হয়োছল। 
বিদ্যাসাগরের অনুরোধে তান পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে প্রেস ও পত্রিকার 
স্বত্ব কিনে নিলেন। একটি অসহায় পারবার বে'চে গেল, একটি দেশ-হতৈষাী 
ofatie রক্ষা পেল। 
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পনেরো 


দসপাহপ বিদ্রোহের অবসানের পর দেশে আবার শান্তি ফিরে এসেছে। 
সেই সময়ে প্রকাশিত হলো মাইকেল TA দত্তের মেঘনাদ বধ কাব্য । 
বইটি প্রকাশিত হওয়ার পরই কলকাতা শহরে এক আলোড়নের সৃষ্ট হলো। 
বহু Sig বইটির প্রশংসা করলেন, অনেকে আবার 'নন্দাও করতে লাগলেন। 
মাইকেলকে ব্যঙ্গ করবার জন্য প্রকাশিত ZT PAT বধ FT| 

এক শ্রেণীর ties সমাজ যাঁদও মেঘনাদ বধ কাব্যের দিকে অবজ্ঞায় 
মুখ 'ফরালেন, কিন্তু বিদ্যাসাগর, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি ব্যান্তরা তাকে 
সমাদরে গ্রহণ করলেন। কাঁবকে অভিনন্দন জানালেন বাংলায় আমিত্রাক্ষর 
ছন্দ প্রবর্তনের জন্য। 

অসাধারণ প্রাতভাশালশ মধুসূদন বাংলা কাব্য সাহত্যে সাঁত্য এক 
 নবযুগের সৃষ্টি করলেন। কিন্তু ভাগ্যলক্ষরী ছিলেন তাঁর ate বিরুপ। 
উচ্ছঙ্খল প্রকৃতির জন্য পিতামাতার স্নেহ থেকে তান বণ্চিত হলেন। স্বধর্ম* 
পাঁরত্যাগ- করে গ্রীষ্ট ধর্ম অবলম্বন করায় হলেন সমাজচ্যুত। 

TATA বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নিয়ে ব্যারিস্টার পড়বার 
জন্য বিলেত গেলেন। সঙ্গে তাঁর িদেশিনী স্ত্রী ও সন্তান। অনেকেই কথা 
ওপর দিয়ে গিয়েছিলেন তারও মাঝে মাঝে টাকা পাঠাবার কথা িল। কিন্তু 
কেউ প্রাতশ্রন্নাত রক্ষা করলেন না। তখন খুবই বিপদে পড়লেন মধসুদন। 
১৮৬৪ সাল। তখন fold ফরাসী দেশের CMTS নগরে । টাকার চিন্তায় 
চারাদক অন্ধকার দেখছেন। বন্ধৃবান্ধবদের কাছে ও যাদের কাছে টাকা' পাবেন 


তাদের কাছে বারবার চিঠি িখেও কোন সাড়া পাচ্ছেন না। যে হোটেলে: 


এসে উঠেছেন সেখানে অনেক টাকা বাকী। টাকা দিতে না পারলে তাঁর 
খাওয়াই শুধু বন্ধ হয়ে যাবে না, তাঁকে জেলেও যেতে হতে পারে। 

কথা। তখন তাঁকে সব কথা জানিয়ে চিঠি লিখলেন। চিঠির ভাষা আত 
করুণ। মধুসুদন িখলেন_“আম অর্থাভাবে বিদেশের কোন কারাগারে 
যাইতোঁছ, আর আমার স্ত্রী ও সন্তানেরা কোন অনাথ আশ্রমে প্রবেশ কারতে 
বাধ্য হইল। যে দুরবস্থার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছ, ইহা হইতে উদ্ধার কারতে 


a8 আমাদের, বিদ্যাসাগর 


আপনি একমাত্র সুহৃদ ।...আপনার করুণা ভিন্ন বাঁচিবার অন্য কোন সম্ভাবনা 
নাই।” 

সেই চিঠি পড়ে বিদ্যাসাগরের দু চোখ জলে ভরে উঠলো! তিনি খুবই 
চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কারণ সেই সময়ে তাঁর নিজেরই খুব অর্থাভাব 
চলছে। 

কিন্তু তাই বলে বসে থাকলে তো চলবে না। বাংলার নবযুগের কাব 
মধুসূদনকে বাঁচাতে হবে। টাকার জন্য অনেক জায়গায় ঘুরলেন । মধুসূদনের 
বন্ধৃদেরও এ চিঠি দৌখয়ে টাকা পাঠাতে বললেন। কিন্তু কেউ সেরূপ 
উৎসাহ দেখাল AL অথচ ales দোর করলেও চলবে না। দেড় হাজার 
টাকা ধার করে বিদ্যাসাগর পরের ডাকেই পাঠিয়ে দিলেন। 

ওদিকে টাকার জন্য আদালতে লোক বসে আছে টাকা দিতে না পারলে 
হয়তো তাঁকে জেলে যেতে হবে। মধুসূদন লোকদের বলেছেন-_-ভারতবর্ষের 
তানি চিঠি পেয়েই তার পরের ডাকে নিশ্চয়ই টাকা পাঠিয়েছেন হয়তো 
আজই ACT 

ওই ইক Oe ae ee fe Oe 
হলো। মধুসুদনের হাতে দিল ভারতের দেড়হাজার টাকার বিনিময়ে ফরাসী 
দেশের ২৪৯০ ফ্লাঙ্ক। 

মধুসুদন চরম সংকট থেকে রক্ষা পেলেন। 


কিছুদিন পরের কথা। মাইকেল দেশে ফিরে আসবেন। বিদ্যাসাগর 
একটি বাড়ি ভাড়া করে সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখলেন। মধুসূদন: 
কলকাতায় ফিরে যাতে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারেন সেজন্য কোন ব্যবস্থার 
বটি করলেন না। কিন্তু দুঃখের বিষয় মাইকেল সেই বাড়িতে ওঠেন নি। 
উঠেছিলেন এক সাহেবী হোটেলে। সে খবর শুনে বিদ্যাসাগর মনে খুবই 
ব্যথা পেয়োছিলেন। 


খণজালে জজশীরত বিদ্যাসাগর। তবু তাঁর কাজের বিরাম ছিল 'না। 
দেশে দেশে স্কুল প্রাতষ্ঠা করবেন-শিক্ষা বিস্তার করবেন এ যেন তাঁর 
চিরকালের স্বপ্ন। 

এ প্রসঙ্গে মিস কাপেন্টারের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা AA প্রয়োজন। এই 
Taal ইংরেজ-মাহলা এদেশে এসে তাঁর সর্বশান্তি নিয়োগ করোছলেন নারী- 
“শিক্ষা বিস্তারের কাজে | 

বেখন সাহেবের মোর পর বিদ্যাসাগরের ওপর যখন বেখান ববদ্যালয়ের 
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ভার পড়লো তখন fein খুবই বৱত হয়ে পড়েছিলেন। বদ্যালয় চালাবার 
জন্য 'বদ্যাসাগরকে খুব পাঁরশ্রম করতে হয়োছল। সেই সময়ে গভর্নর 
জেনারেল ছিলেন লর্ড ক্যানং। তাঁর স্তর লোড ক্যানং বদ্যাসাগরকে খুব 
প্রীতির চক্ষে দেখতেন। তাই স্কুল পাঁরচালনায় তান অনেক সাহায্য করে- 
ছলেন। তাঁদেরই TE প্রচেষ্টায় বেথুন স্কুল পরবর্তী কালে বেথুন কলেজে 
পাঁরণত হয়। 

সেই সময়ে মিস কাপেপ্টারের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পরিচয় ঘটে। পারচয়ের 
পর শুরু হয় আত্মীয়তা। অনেক সময়ে দুজনে একসঙ্গে কোন কোন জায়গায় 
স্কুল পরিদর্শনে যাতায়াত করতেন। : 

একদিন কার্পেন্টার গেলেন উত্তরপাড়া বালিকা বিদ্যালয় দেখতে । -কথা 
হলো বিদ্যাসাগরও তাঁর সঙ্গী হবেন। একটা বাঁগ গাঁড়তে চড়ে বিদ্যাসাগর 
বাল স্টেশন থেকে উত্তরপাড়ার দিকে যাঁচ্ছলেন। ঘোড়াটা একটা মোড় 
ফেরবার সময় হঠাৎ গাঁড়খানা উলটে গেল। ধবদ্যাসাগর গাঁড় থেকে ছিটকে 
পড়ে গেলেন একটা খানার ধারে। পড়েই তান অজ্ঞান হয়ে গেলেন। একটু 
পরেই সেখানে পেশছলো মিস কার্পেণ্টারের গাঁড়। কাপ্পেন্টার. তাড়াতাঁড় 
‘গয়ে বিদ্যাসাগরকে খানা থেকে টেনে তুললেন। কোলে তুলে নিয়ে নিজের 
রুমাল দিয়ে বাতাস করতে লাগলেন। 

এই আঘাতের ফলে বিদ্যাসাগরের শরীর ভেঙে পড়ে-স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে 
যায়। আগেকার স্বাস্থ্য আর কখনো ফিরে তান পান fH 


aig নবীনচন্দ্রু সেন তখন বয়সে তরুণ॥। ১৮৬৫ সালে তান এফ" এ. 
পাস করলেন। কলকাতায় এসে ভরতি হলেন প্রোসডেন্সী কলেজে | বি. এ" 
পরণক্ষার তখন মাত্র তিন মাস বাকী, সেই সময়ে অকস্মাৎ তাঁর পিতৃঁবয়োগ 
হলো। নবীনচন্দ্র পড়লেন feat বিপদে, তাঁর পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাবার 
উপক্রম হলো! অবশেষে বিদ্যাসাগরের শরণাপন্ন হলেন। প্রণাম করতে গিয়ে 
কয়েক ফোঁটা চোখের জল. পড়লো বিদ্যাসাগরের পায়ে। তাতে "বিদ্যাসাগর 
খুবই ব্যথিত হলেন। জানতে চাইলেন তরুণ কাঁবর বিপদের কাহিনী। সব 
fee, শুনে [তান বললেন--তুমি কাতর হয়ো না। আমিও একাঁদন তোমার 
মত দুখী ছিলাম। 

ধবদ্যাসাগরের সাহায্য পেয়ে নবানচন্দ্র বিপদমুস্ত হলেন। কৃতজ্ঞতার 
চিহস্বরূপ পরবর্তী" কালে তিনি তাঁর 'পলাশীর যুদ্ধ" কাব্য ঈশবরচন্দ্রকে 
উৎসর্গ করেছিলেন। নবানচন্দ্রের দৃষ্টিতে এই মনীষী ছিলেন মানব-ঈশ্বর 
..নর-নারায়ণ। 


বিদ্যাসাগর ধার করে টাকা পাঠিয়ে মাইকেলকে বিদেশে বিপদ থেকে 
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উদ্ধার করেছিলেন। মাইকেল বিদ্যাসাগরকে আখ্যা 'দিয়োছলেন ‘করুণার 
সিন্ধু'। fary টাকা তান শোধ করতে পারেন নি। তখন বিদ্যাসাগর তাঁর 
ছাপাখানা সংস্কৃত প্রেস ডিপাঁজটারীর তিন ভাগের এক "ভাগ বিক্রি করে 
পাওনাদারের টাকা শোধ করে দিলেন। 

ক্রমে ক্রমে প্রেসের কাজ কমে গেল। নিজে দেখাশোনা করতে পারতেন 
না। নানা গোলমাল চলতে লাগলো। এজন্য বিরন্ত হয়ে বিদ্যাসাগর প্রেসের 
স্বত্ব ছেড়ে দেবার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু যত টাকা চান, কেউ তা দিতে রাজশী 
হলো Al তাঁর এক আত্মীয় ব্লজনাথ মুখোপাধ্যায় বললেন-_আমার ওপর 
যাঁদ ভার দেন তা হলে আপনার হয়েই আমি প্রেসটা চালাতে পারি। 

একটু দাম কমিয়ে দিলেই বিদ্যাসাগর অনেক টাকা পেতে পারতেন, কিন্তু 
[তানি তা করলেন না। ব্রজবাবূকে প্রেসটা দান করে দিলেন। পরগদন 
সকালবেলা এক ব্যান্ত টাকা নিয়ে এসে হাঁজর হলেন- প্রেসটা তানি $কিনবেন। 
{কিন্তু বিদ্যাসাগর বললেন-বশ হাজার টাকা দাম দিলেও আর বিক্রি করতে 
পারি না, ওটা যে দান করোছ। F 


ধবধবা বিবাহের প্রচলন করেই feng বিদ্যাসাগর নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকেন 
*ন। বাংলা দেশের কুলীনদের সমাজে বহনববাহ প্রথা তখন দ্টক্ষতের মত 
{বরাজ করছিল এই কুপ্রথা রাহত করবার জন্য বহুলোকের স্বাক্ষারত এক 
আবেদনপত্র সরকারের দরবারে পেশ করলেন। সেই আবেদনের যখন কোন 
সাড়া পাওয়া গেল না, তখন পাঠালেন দ্বিতীয় আবেদনপত্র । একুশ হাজার 
লোকের তাতে স্বাক্ষর ছিল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষরকারী ছিলেন 
নবদ্বাপের প্রাসদ্ধ পণ্ডিত ব্লজনাথ বিদ্যারত্র। বিধবা বিবাহ আন্দোলনে 
{তানই 'ছিলেন প্রবল 'বরুদ্ধবাদী। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-ীযান বিধবা বিবাহ 
সমর্থন করেন fa, {তান এই আন্দোলন সমর্থন করলেন। 

এই fame আন্দোলন কম হলো না। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক 
রামনারার়ণ SAAR লিখলেন 'কুলীনকুল সর্বস্ব নাটক'। বিদ্যাসাগরই এই 
নাটক লেখায় তাঁকে উৎসাহ দিলেন। রামজয় বসাকের বাড়তে নাটকের আঁভনয় 
হলো। 

সরকারণ ভাবে বহু“বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে সরকারী সমর্থন পাওয়া গেল 
না। তখন বিদ্যাসাগর নিজেই নামলেন এই কাজে। 

বল্লাল সেন যখন বাংলার রাজা, তখন তিনি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভাত 
জাতির মধ্যে যাঁরা নিষ্ঠাবান, বিদ্বান্‌, তপস্যা-দান ইত্যাদি গণে গন্ণবান, 
তাঁদের নিজ নিজ সমাজের মধ্যে ‘কুলীন’ বলে আখ্যা দিয়োছলেন। কিছনাদন 
পরে দেবীবর ঘটক সেই কুলগনদের মধ্যে মেল’ বে'ধে দিয়োছলেন। নীচু 
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ঘরে মেয়ের বিয়ে দিলে সমাজে পাঁতত হবে এই ভয়ে কন্যার পিতা কুলীন 
ছাড়া কাউকে কন্যা সমর্পণ করতেন না। সেই সুযোগ নিয়ে কুলীনদের মধ্যে 
' অনেকে একাধক বিয়ে করতে লাগলেন। এমনও দেখা যেত যে একা কুলীন 
পাত্র ষাট সত্তরটি পর্যন্ত বিয়ে করতেন। বিদ্যাসাগর সেই ‘মেল’ প্রথা ভেঙে 
fra সাধারণ ভাবে বিয়ের প্রচলন করতে উদ্যোগী হলেন। ভাবলেন এই 
ভাবেই বহ7-বিবাহ প্রথাও রদ হবে। 


নানাভাবে সামাঁজক Gate বিধানের চেষ্টা করতে লাগলেন বিদ্যাসাগর | 


1 
AA তখন সমাজকে কলুষিত করাঁছল। সেই স:রাপান বন্ধ করারও 
আন্দোলন Tela করতে লাগলেন। 


৯৮ আমাদের বিদ্যাসাগর 


art 


{বিদ্যাসাগরের জশবনে আর এক agen কণীর্ত-মেট্রোপ্পালটন 
ইনস্টিটিউসন স্থাপন। তাঁর অক্লান্ত চেঞ্টায় এবং উন্নত শিক্ষা পদ্ধতির গৃণে 
মোক্রোপালটন একটি উচ্চশ্রেণীর ইংরেজশী বিদ্যালয়ের মধ্যে পরিগাঁণত হলো । 
“পরে ইস্কুলটি পাঁরণত হলো কলেজে | 

{বশ্বাবদ্যালয়ের অনুমতি পেয়ে এফ. এ. ক্লাস খোলা হলো। ১৮৭৪ সালে 
প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মোট্রোপালটনের এফ. এ: পরাক্ষা অনুষ্ঠিত 
হয়। তাতে সেই কলেজের ছাত্র যোগেন্দরন্দ্র বসু সমগ্র বিশ্বাবদ্যালয়ের 
ছাত্রদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান আধকার করেন। তাতে বিদ্যাসাগর খুবই আনন্দ 
এবং গর্ববোধ করেন। তান নিজে ঝামাপুকুর থেকে যোগেন্দরচন্্রকে ডেকে 
নিয়ে যান তাঁর বাদ্‌ড়বাগান স্ট্রটের বাঁড়তে॥ বিদ্যাসাগরের ঘরে 
আলমারতে অজস্র মূল্যবান বই ছিল। তার থেকে feta সুদশ্য স্কটের 
operant বের করে নিজের হাতে নাম [লিখে প্রিয়তম ছাত্রকে উপহার দিলেন। 

fac দিনে মেট্রোপালটন কলেজের সুনাম বাড়তে লাগলো, ছাত্রও বাড়তে 
লাগলো। কয়েক বছরের মধ্যে মেট্রোপালটন হয়ে উঠলো একটি প্রথম শ্রেণীর 
কলেজ। বি. এ. পরীক্ষার ক্লাসও খোলা হলো। 

সরেন্দরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তখনও রাষ্ট্র; হন নি, বয়সে তিনি যুবক । 
অন্যায়ভাবে তান faten সাঁভসের চাকার থেকে বরখাস্ত হলেন। তখন 
বিদ্যাসাগর দুশো টাকা বেতনে সংরেন্দরনাথকে তাঁর কলেজে ইংরেজী সাঁহত্যের 
অধ্যাপক পদে যুক্ত করলেন। পরবর্তী কালে স্যার আশৃতোষকেও তান 
এই কলেজে চাকার 1দয়োছলেন। 

শবদ্যাসাগর বিদ্যালয়ে কখনো বেত ব্যবহার করা পছন্দ করতেন A | সংস্কৃত 
কলেজে একবার এক অধ্যাপকের টোঁবলে একগাছি বেত দেখে তান জিজ্ঞেস 
করেছিলেন_বেত কেন হে! অধ্যাপক জবাব দিয়ৌছলেন_ম্যাপ দেখাবার এতে 
alae হয়। {বদ্যাসাগর তখন হাসতে হাসতে বলোছিলেন-_কিন্তু সাবধান, 
এ বেত যেন ছাত্রের পিঠে না পড়ে। 

ছাত্রদের Tela বশ করতেন স্নেহের শাসন দিয়ে। স্কুলে বেত ব্যবহার 
করার প্রথা তানি উঠিয়ে দিয়েছিলেন। 


‘বিদ্যাসাগরের আর একট স্মরণীয় প্রচেষ্টা হলো-হন্দ; ফ্যামাল 


আমাদের বিদ্যাসাগর ভি 


আ্যনূইটি ফাণ্ড স্থাপন। মধ্যাবত্ত ও দারদ্র পরিবারে হিন্দ: বধবারা যেরুপ 
কম্টভোগ করেন তা মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন তান । সামান্য রোজগার 
করে একজন মধ্যাবত্ত বাঙাল মৃত্যুকালে তাঁর পাঁরবারবর্গকে কিছুই দিয়ে যেতে 
পারেন না, তার ফলে শবধবা স্ত্রী ও পাঁরবারের নাবালক সন্তানরা কম্টভোগ 
করে। তার প্রাতকারের উপায় চিন্তা করতে করতেই "হিন্দ, ফ্যামাল আ্যানইটি 
ফান্ডের পারকল্পনা তাঁর মাথায় আসে। 

নিয়ম করা হলো, প্রতি মাসে ফাণ্ডে দু টাকা চার আনা করে জমা দিতে 
হবে, মত্যুর পরে পিতা মাতা বা বিধবা স্ত্রী যাবজ্জীবন মাসে মাসে পাঁচ টাকা 
করে পাবে। ফাণ্ডে বেশ টাকা জমা দিলে সেই অনুপাতে বেশী টাকা পাবে। 


এই ফাণ্ড প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করোছলেন মহারাজ 
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, দ্বারকানাথ মিত্র, রায়বাহাদুর 
শ্যামাচরণ দে, পাইকপাড়ার কুমার গিরিশচন্দ্র সিংহ, কাঁশমবাজারের মহারানী 
স্বর্ণময়ী, পূশটয়ার রানা. শরৎকুমারী এবং আরও অনেকে । অনেকে এই: 
প্রতিষ্ঠানের সাহাব্যার্থে এককালীন মোটা টাকা দান করলেন। 

{বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে একটি ট্রাস্ট গঠন করা হলো। তাঁরাই এই 
প্রতিষ্ঠান পাঁরচালনা করতেন। [তিন বছর ফাণ্ডের কাজ বেশ শৃঙ্খলার সঙ্গে 
চলেছিল। কিন্তু তারপর পাঁরচালক মণ্ডলীর মধ্যে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা 
দেওয়ায় বিদ্যাসাগর বুঝতে পারলেন তাঁর দুর্নাম হবে। তাই এর সংশ্রব 
ত্যাগ করলেন। 


বিদ্যাসাগর ছিলেন দয়ার সাগর। তাঁর দয়ার কাঁহনী 'বাঁচত্র ও অসংখ্য । 
দেশের সমস্ত দুখী লোকের কথা তান চিন্তা করতেন। একবার লীসটেনিয়া 
জাহাজডুবিতে অনেক লোক মারা গেল। . তার খবর শুনে বিদ্যাসাগর কে'দে 
উঠলেন। বললেন_এই দানয়ার যান মালিক, আমাদের চেয়েও fe তান 
নিষ্ঠুর? y 

১৮৬৯ সালে বর্ধমানে ম্যালেরিয়া দেখা দদিল। রোগের প্রকোপে পড়ে 
অনেক লোক মারা যেতে লাগল, আর কষ্ট পেতে লাগলো অগাঁণত শিশু, 
বৃদ্ধ, নারী। বিদ্যাসাগর খবর পেয়ে সেখানে চলে গেলেন। তাঁর কাজ হলো 
_গারব দুঃখীর খবর নেওয়া, দোরে দোরে ঘুরে রোগীর ওষুধ আর পথ্যের 
ব্যবস্থা. করা। এই সময়ে দেখা যেত কত রোগাক্রান্ত শিশুকে, কত অনাথ 
হিন্দ; ও মুসলমানের ছেলেকে কোলে করে তান বেড়াচ্ছেন। 

বাঁড়তে মায়ের ব্যবহারের জন্য যা যা জিনিসের দরকার হতো, বিদ্যাসাগর 
তা কলকাতা থেকে পাঠিয়ে দিতেন। একবার ভগবত দেবী বিদ্যাসাগরকে 
চিঠি লিখে জানালেন-বাড়ির জন্য ছ'খানা লেপ দরকার । 


১০০ ; : ._ আমাদের বিদ্যাসাগর 


বিদ্যাসাগর ছ'খানা লেপ যথাসময়ে পাঠিয়ে দিলেন। একখানা লেপ 
নিজে রেখে ভগবত দেবী আর পাঁচখানা বাড়ির লোকজনকে দিয়ে দিলেন। 

কিছাঁদন পর বিদ্যাসাগর বাঁড় এলেন। তখন সন্ধ্যা হয়েছে। ঘরে এসে 
দেখলেন মা নেই। খোঁজ নিয়ে জানলেন তানি রাল্লাঘরে উনননের পাশে বসে 
আছেন। বিদ্যাসাগর সেখানে গিয়ে মাকে জিজ্ঞেস করলেন-মা, তুমি এখানে 
বসে আছ কেন? 

ভগবত oat বললেন-বড় শত করছে বাবা। তাই উনের পাশে 
একটু বসে আঁছ। রাত্রে বড় শীত পড়ে, তাই যতক্ষণ পারি এইখানেই বসে 
ais | 

বদযসাগর বললেন-সে ক, তোমার লেপ নেই? এই যে কিছুদিন আগে 
লেপ পাঠালাম। 

মা বললেন_ছিল। সোঁদন একাঁট বউ তার ছোট্ট ছেলেকে নিয়ে আমার 


. কাছে এসোঁছল, ওদের কষ্ট দেখে আমার লেপটি দিয়ে 'দিয়োছ। 


সেকথা শুনে বিদ্যাসাগর হাসতে হাসতে বললেন-_বেশ করেছ মা। এখন 
বল তো, ক'খানি লেপ হলে তোমার গায়ে একখানি লেপ TPA? 

মা বললেন_তোর কলকাতা যাবার আগে ঠিক করে বলবো। 

কলকাতা যাবার আগে ভগবত দেবী কখানা লেপ দরকার তা বলে 'দিলেন। 
ধবদ্যাসাগর তার চেয়েও একটি বেশী লেপ পাঠিয়ে মাকে চিঠি লিখে জানালেন 
_মা, তুমি যতখানা লেপ পাঠাতে বলোছলে তার চেয়েও একখানা বেশী 
পাঠিয়োছি। আমার মনে হয় এবারে গায়ে একখানা লেপ জন্টবে। 


১৮৭২ সালের ৭ই ভিসেম্বর। বাংলার প্রথম সাধারণ নাট্যশালা 
ন্যাশনাল থিয়েটারে আঁভনাঁত হচ্ছে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক। প্রথম 
আঁভনয় রজনী-_-বিরাট হইচই। গিরিশচন্দ্র, নগেন্দ্রনাথ, অর্ধেন্দূশেখর TPCT 
প্রভাত আঁভনেতাদের সমবেত প্রচেষ্টায় হচ্ছে নাটকের অভিনয় ৷ 

দীনবন্ধু মিত্র নিজে এসে বিদ্যাসাগরকে অনুরোধ করে গেলেন প্রথম 


. ব্জনীর অভিনয়ে উপস্থিত থাকার জন্য৷ বিদ্যাসাগর গেলেন। তাঁকে দর্শকদের 


আসনে প্রথম সারতে বসিয়ে দেওয়া হলো। ইংরেজ কুঠিয়াল রোগ্‌ সাহেবের 
ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন অর্ধেন্দশেখর ম.স্তাফ। অত্যাচারী কুঠিয়াল 
সাহেবের OAS প্রকৃত তাঁর অভিনয়ে এমন প্রাণবন্ত হয়ে উঠোঁছল যে 
বিদ্যাসাগর বিচাঁলত হয়ে পড়লেন। তান ভুলে গেলেন যে আঁভনয় দেখছেন। 
তাঁর পা থেকে চাঁটজুতো খুলে কুঠিয়াল সাহেবের দিকে RLY মারলেন। 
অমান প্রেক্ষাগৃহে তুমুল উত্তেজনা শুরু হলো। কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ 
হয়ে গেল USAT! কুঠিয়াল-বেশধারী অর্ধেন্দুশেখরও হতভম্ব। কিন্তু 


“আমাদের বিদ্যাসাগর : ১০১ 


freer মধ্যেই ব্যাপার aw নিয়ে বিদ্যাসাগরের সেই চাঁট মাথায় তুলে 
অর্ধেন্দূশেখর বললেন_এই আমার শ্রেষ্ঠ পঢর্কার 


একবার উড়িষ্যা ও বাংলায় দারুণ দুর্ভিক্ষ 'হয়। মেদিনীপুর জেলায়ও 
তা বিকটরূপ ধারণ করে সে খবর শোনা মাত্র বিদ্যাসাগর BAT হয়ে উঠলেন। 
কলকাতা থেকে ভাই শদ্ভুচন্দুকে লিখে পাঠালেন, ‘যত টাকা ব্যয় হয় হউক, 
কেহ যেন অভুন্ত না থাকে তারপর faced তান গিয়ে পেশছলেন বীরাঁসংহ 
গ্রামে। বীরাঁসংহ এবং আশপাশের দশ বারোটি গ্রামের লোকদের জন্য অন্নসন্র 
স্থাপন করলেন। CH ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের কত টাকা খরচ হয়েছিল এবং 
কত টাকা ধার করতে হয়োছিল তার কোন হিসেব নেই। 

বাংলার বহু জমিদার ও ware রাজপারবারের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের 
আলাপ ছল এবং তাঁরা সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন। অনেকেই 
নানা কারণে বিদ্যাসাগরের কাছে কৃতজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু কারো কাছেই 
বদ্যাসাগরের কোন প্রত্যাশা ছিল al পাইকপাড়ার প্রতাপচন্দ্র সিংহ 
কয়েকবার তাঁকে টাকা ধার দিয়েছিলেন, {তান তা শোধও করোছিলেন। কিন্তু 
প্রতাপচন্দ্রু তখন StS নেই। কাজেই বিদ্যাসাগরের খুব অসুবিধা হলো । 
খণজালে জর্জারত হয়ে TMA মহারানী স্বর্ণময়ীর কাছে সাড়ে সাত 
হাজার টাকা ধার চেয়ে চিঠি লিখলেন। স্বর্ণময়ী টাকা দিলেন। কথা মতো 
{তন বছরের মধ্যে বিদ্যাসাগর সেই টাকা শোধ করে দিয়োছলেন। পাইকপাড়া 
রাজবাঁড়র কোন মাঁহলাও সেই 'বপদের সময়ে তাঁকে পণচশ হাজার টাকা 
ধার দিয়োছলেন। সেই টাকাও শোধ করে দিয়োছলেন বিদ্যাসাগর ৷ 


fas হ্যারসন ছিলেন -ইনকামট্যাক্সের বড় আঁফসার। feta একবার 
আঁফসের কাজে মোঁদনীপুর গিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর আগেই 
জানাশোনা *ছল। হ্যাঁরসন সাহেব মোদনীপুর এসেছেন জেনে বিদ্যাসাগর 
তাঁর মাকে বললেন_ মা, আমার এক বন্ধু সাহেব এসেছেন মোদনীপরে, খুব . 
ভালো বাংলা বলতে পারেন। 

ছানার Rie Me RE নিন শির মারি 
নিয়ে আয় না। ছেলেটিকে আম দেখবো । 

বিদ্যাসাগর সে কথা হ্যারিসন সাহেবকে গিয়ে জানালেন। সাহেব বললেন 
-আম যেতে পার যদি আপনার মা নিজে আমাকে নেমন্তন্ন করেন। 


ভগবত দেবী তখন নিজের হাতে সাহেবকে একখানা চিঠি লিখে 
পাঠালেন। চিঠি পেয়ে সাহেব খুব খুশী। একাদন বিদ্যাসাগরের বাড়িতে 
এসে উপস্থিত হলেন। ভগবতা দেবী সাহেবের জন্য অনেক রকম খাবার 


- ১০২ আমাদের বিদ্যাসাগর 
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i 


তৈরি করে রেখোঁছলেন। আসন পেতে সাহেবকে খেতে 'দিলেন। পাশে বসে 
সাহেবকে দৌখয়ে দিতে লাগলেন কোনটির পর কোনটি খেতে হবে। খেয়ে 
সাহেব খুব পাঁরতৃপ্ত হলেন। {বদ্যাসাগরকে -বললেন-আপনার বাড়িতে 
এসে আপনাদের আতথ্যে আর আপনার মায়ের আদর AH আমি মুগ্ধ হয়োঁছ, 
একথা আমার "চরাঁদন মনে থাকবে। . 

ভগবত” দেবীকে হ্যারসন সাহেব বললেন_মা, শুনেছি আপনার অনেক 
টাকা আছে। কত টাকা আছে বলুন তো! 

ভগবতণ দেবী বললেন-_আমার চার ঘড়া ধন আছে বাবা। 

ধবদ্যাসাগর, দীনবন্ধু আর শম্ভু কাছেই বসোঁছলেন। মায়ের কথা শুনে 
বিদ্যাসাগর একট; বিব্রত হয়েই বললেন-মা, তুমি কার কাছে ক বলছো। 
এ যে ইনকামট্যান্সের সাহেব, টাকার ওপর ট্যাক্স ধরে। 

ভগবতী দেবী হেসে বললেন_তাতে কি আছে। আম তো চার ঘড়া 
ধন ঠিকই বলেছি। 

হ্যারসন সাহেব জিজ্ঞেস করলেন_ কোথায় আছে চার ঘড়া? 

ভগবত দেবী দেখিয়ে দিলেন তাঁর fea পত্র ঈশ্বরচন্দ্র, Tha, ও 
শম্ভূচন্দুকে। বললেন_এই তো তিন ঘড়া। তারপর সাহেবের দিকে আঙুল 
বাঁড়য়ে বললেন_আর এই আরেক ঘড়া। 

জবাব শুনে সবাই স্তাম্ভিত। সাহেব বিদ্যাসাগরের দিকে তাকিয়ে 
বললেন_এমন মা না হলে কি এমন ছেলে হয়! 


বারাসিংহের বাঁড়তে একদিন ঠাকুরদাস স্বগ্ন দেখলেন-তাঁদের THY 
পুড়ে গেছে_পরর ঈশ্বরচন্দ্র অনেক রকম বিপদ ঘটছে-ভাইদের সঞ্গো 
ঈশ্বরের বাঁনবনাও হচ্ছে না_ বন্ধদের সঙ্গেও বিচ্ছেদ ঘটছে। স্বপন দেখার 
পর ঠাকুরদাসের মন খুব খারাপ হয়ে গেল। তান সব ছেড়ে কাশীবাস 
করবার ইচ্ছা করলেন। সে খবর পেয়ে" বিদ্যাসাগর বাঁড় এলেন__বাবাকে 
অনেক বুঝালেন। fang কিছুতেই ঠাকুরদাসের মন পরিবর্তন হলো না। 
তখন শ:ভাঁদন দেখে বিদ্যাসাগর বাবা আর মাকে য়ে কাশী যাত্রা করলেন। 
4 একাদিন কাশীতে তাঁরা গিয়েছেন বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা দর্শন করতে। 
পান্ডারা বিদ্যাসাগরকে জানতো | তাই wat চাইলে অনেক টাকা । কিন্তু 
বিদ্যাসাগর অত টাকা দর্শনী দিয়ে বিশ্বনাথ-অল্নপরূ্ণা দর্শন করতে চাইলেন 
না। পান্ডারা বলল-_তা হলে FS আপা বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা মানেন নাঃ 

বিদ্যাসাগর বাবা ও মার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললেন_এ'রাই আমার 
{বিশ্বনাথ আর GATT! 

কাশীতে বাবার থাকবার একটা ব্যবস্থা করে বিদ্যাসাগর মাকে নিয়ে 


আমাদের ধবদ্যাসাগর ১০৩ 


কলকাতায় চলে এলেন। 'কন্তু পিতাকে ফেলে আসার জন্য মন খুব খারাপ 

গেল। 
Fo heeds তিন মিরা জার শান্তি ছিল না। তাঁর 
পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে হরচন্দ্র আর হারশচন্দ্র অল্প বয়সেই মারা যায়। তারা 
দুজন ছিল সবার চেয়ে ছোট। বিদ্যাসাগর তাদের খুব ভালবাসতেন। লেখাপড়া 
শেখাবার জন্য তাদের কলকাতায় নিজের কাছে এনে রেখোঁছিলেনই। দানবন্ধ, 
শম্ভু ও ঈশান এই তিন ভাইকেও তান কলকাতায় রেখে লেখাপড়া 1শাখয়ে- 
{ছলেন। তাঁদের দুটি me ছিল। অল্প বয়সেই তাদের বিয়ে হয়ে 
গিয়োছল। 

বিদ্যাসাগরের নিজেরও “বিয়ে হয়েছিল খুব অল্প বয়সেই। বিয়ের প্রায় 
ষোল বছর পরে তাঁর প্রথম পত্র নারায়ণচন্দ্রের জন্ম হয়। নারায়ণচন্দ্রই তাঁর 
একমাত্র পাত্র। তারপর তাঁর চারটি মেয়ে হয়॥ হেমলতা, Palast, বিনোদনী 
ও  শরৎকুমারী। স্ত্রী দীনময়ী পত্রকন্যাদের নিয়ে বৌশর ভাগ সময়েই 
বীরাসংহের বাড়তে বাস করতেন। খুব প্রয়োজন হলে বিদ্যাসাগর তাদের 
কলকাতায় আনতেন। বিদ্যাসাগর শিক্ষা দীক্ষা ও সামাজিকতায় যেমন অগ্রসর 
দিলেন, স্ত্রী দীনময়ন ছিলেন তার বিপরীত। এজন্যই দাম্পত্যজীবন তাঁদের 
খুব সুখের হয় TA! 

বিদ্যাসাগর বুঝতে পেরোছলেন_পাঁরবারের বহ: লোক এক সঙ্গে থাকলে 
চা তাই তান সহোদর ভাইদের 
ছি এত সব করেও কিন্তু সংসারে 
শান্তি আসে নি। 

এর ওপর আবার ঘটলো এক অঘটন। ঠাকুরদাসের দেখা স্বপ্ন সত্য হলো । 
চৈত্র মাসের সংক্লান্তির দিন রাত দুপুরে বারাসংহের বাঁড়খানা পুড়ে গেল। 
কলকাতায় খবর গিয়ে পেশছতেই_ বিদ্যাসাগর বীরাঁসংহে এলেন। মাকে 
বললেন- মা, চলো সবাই মিলে কিছ্াদন কলকাতায় গয়ে থাঁক। 

কিন্তু ভগবতী দেবী গ্রাম ছেড়ে যেতে রাজী হলেন না। বললেন--আমার 
বাড়তে যে সব গাঁরব ছেলেরা থেকে পড়াশোনা করে তারা কোথায় যাবে! 
তাছাড়া প্রাতবেশীদের অস্মাবধা হবে খুব। 

গ্রামের অনেকে বিদ্যাসাগরকে পাকা বাঁড় করবার পরামর্শ ?দলেন। কিন্তু 
84257595845 
কোন রকমে মাথা রাখবার মত একট; ঠাঁই হলেই হলো। 

আবার নতুন করে বাঁড় তোলা হলো। সমস্ত খরচ বহন করলেন 
বিদ্যাসাগর। কলকাতার বাদনড়বাগানে তখনো তান বাড়ি করেন নি । রাজকৃষ্ণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়তেই তখনো থাকতেন। 


১০৪ রঃ আমাদের বিদ্যাসাগর 
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ণিছাঁদিন পর বিদ্যাসাগর শুনলেন ক্ষীরপাই-এর মনু্চরাম বন্দ্যোপাধ্যায় 
এক বিধবাকে বিয়ে করবেন। সেই বিয়েটা হবে বাঁরসিংহ গ্রামে। বিদ্যাসাগর 
সেই বিয়ের ব্যাপারে খুবই উৎসাহী হলেন। কিন্তু বারাসংহের অনেক 
সম্ভ্রান্ত লোক তাঁকে এই বিয়েতে যোগ দিতে নিষেধ করলেন। বিদ্যাসাগর 
দেখে fates হলেন, যাঁরা আগে ছিলেন বিধবা বিবাহের পৃষ্ঠপোষক তাঁরাই 
এখন বিরোধিতা করছেন। তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে [তিনি বললেন_এই বিয়ে হবে 
না। বর কনেকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়া হোক: 

fay সেদিন রান্রেই দাঁনবন্ধ আর শম্ভুচন্দ্রের চেষ্টায় অন্য এক বাড়িতে 
সেই বিয়ে হয়ে গেল। পরাঁদনই কুৎসা রটনা হতে লাগলো-_বিদ্যাসাগরই 
গোপনে এই বিয়ের অনুষ্ঠান করেছেন। সে কথা শুনে বিদ্যাসাগর ক্ষুব্ধ 
হয়ে বললেন--"আর এ গ্রামে থাকবো AT ; 

'বদ্যাসাগর পরাঁদন সকালবেলা অভুক্ত অবস্থায় বাঁরাসংহ ত্যাগ করলেন। 
আর কখনো feta জন্ম-ভিটায় ফেরেন নি। 

ভাইদের জন্য এত করতেন, অথচ তাঁদের কাছ থেকেও বিদ্যাসাগর ভাল 
ব্যবহার পান নি! মেজ ভাই দীনবন্ধু প্রেসের ও বইয়ের দোকানের অংশ 
waite করলেন। কিন্তু নিয়ম অন্যায়ী [তান অংশ পেতে পারেন AT | দীনবন্ধ 
মামলা করতে চাইলেন। শেষে ব্যাপারটি সালীসিতে দেওয়া হলো । সালিসিদের 
বিচারে দীনবন্ধযর দাবি টিকলো না। তখন ভাইয়ে ভাইয়ে মূখ দেখাদোখ 
পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। তব বিদ্যাসাগর তাঁর কর্তব্য করতে ভরাট করেন নি। 
ভাইয়ের বউকে গোপনে গোপনে সংসার খরচের টাকা দিয়ে বললেন_-এই নাও, 
দনূকে বলো না। আশি জানি তোমাদের কষ্ট হচ্ছে। যা হোক কোনরকমে 
এই টাকায় খরচ চালাও | 

দীনবন্ধ্ুর কষ্টের মাত্রা দিনাঁদনই বাড়তে লাগলো। দাদার সাহায্য নেবেন 
না ভেবোছিলেন_কিন্তু শেষে দাদার শরণাপন্ন হলেন। | বিদ্যাসাগর কিছুদিন 
চেষ্টা করে ছোটলাটকে বলে দানবন্ধুকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকার যোগাড় 
করে দিলেন। E 


কিছুদিন পর খবর এল কাশীতে ঠাকুরদাসের ভয়ানক অসুখ বিদ্যাসাগর 
মাকে নিয়ে কাশশতে চলে গেলেন। চিকিংসা ও সেবাষত্বে ঠাকুরদাস অল্পদিনের 
" মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠলেন। বিদ্যাসাগর ও ভগবতা দেবা দ; জনেই ঠাকুরদাসকে 
দেশে FECT আসার জন্য অনুরোধ করলেন, কিন্তু ঠাকুরদাস রাজী হলেন না। 
তখন মাকে বাবার কাছে রেখে বিদ্যাসাগর কলকাতায় ফিরে এলেন। 
aaa: এবং শম্ভুচন্দ্রও কাশীতে গিয়োছিলেন, ভগবতা দেবী তাঁদের সঙ্গে 
কয়েকটি তীর্থ ঘুরে বেড়ালেন। তারপর ফিরে এলেন কলকাতায়। 
এর কিছুকাল পর বিদ্যাসাগর পেলেন একটি শোকের আঘাত। বড় 


আমাদের বিদ্যাসাগর ত ১০৫ 


মেয়ের স্বামী গোপালচন্দ্র সমাজপাঁত TACHA এক বছরের মধ্যেই মারা গেলেন। 
{বদ্যাসাগর প্রাণের চেয়েও ভালবাসতেন বড়মেয়ে হেমলতাকে। কন্যার বিধবার 
বেশ দেখে *পতার মনে কান্না উথলে উঠতো । মেয়েকে সাদা ধুতি পরতে দেখে 
আর হাঁবাষ্য করতে দেখে তান মাছ খাওয়া ছেড়ে দিলেন। শেষে অনেকাঁদন 
পর কন্যার বিশেষ অনুরোধে আবার মাছ খাওয়া ধরলেন। 

১২৭৭ সাল। খবর এল কাশীতে ঠাকুরদাস আবার গুরুতর অসহস্থ হয়ে 
পড়েছেন। বিদ্যাসাগর মাকে নিয়ে আবার চললেন কাশীতে। সেবাযতে 
এবারও ঠাকুরদাস APA হয়ে উঠলেন। মাকে রেখে বিদ্যাসাগর ফিরে এলেন 
কলকাতায়। কিন্তু দুমাস যেতে না যেতেই চৈ্রসংক্রান্তির দিন ভগবত দেবী 
হঠাৎ TPIS দেহ রাখলেন। খবর পেয়ে শিশুর মত কাঁদলেন বিদ্যাসাগর ৷ 
মায়ের শ্রাদ্ধ-শান্তি সমাধা করলেন। পুরো এক বছর হাঁবাষ্য করে, জুতো 
চাদর ছেড়ে, ছাতা মাথায় না দিয়ে একবেলা খেয়ে কাটালেন মায়ের ওপর শ্রদ্ধা 
জানাবার জন্য | 

এর পাঁচ বছর পরে ১২৮৩ সালের ১লা বৈশাখ ঠাকুরদাসও কাশীতে 
 দেহরক্ষা করলেন। সেই সময়ে বিদ্যাসাগর ও তাঁর ভাইয়েরা সকলেই ছিলেন 
কাশীতে। তাঁরাই বাবার মৃতদেহ বহন করে নিয়ে মহাম্মশান মণিকার্ণকার 
ঘাটে অন্ত্যেন্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করলেন। 

কলকাতায় ফিরে আসার পর বিদ্যাসাগর খুবই নিঃসঙ্গ বোধ করতেন । 
পিতামাতা দু'জনেই চলে গেছেন-_-তাঁর শান্তও যেন কমে গেছে। 


অপরের কষ্ট মোচন ও সুখ বিধানের জন্য বিদ্যাসাগরের চিন্তার অবাধ 
ছিল না। অথচ নিজে থাকতেন অতিশয় কন্টে। শেষ জীবনে তাঁকে গুরুতর 
পরিশ্রম করতে হয়েছে। এজন্য চিকিৎসকরা তাঁকে কিছুদিন কোন স্বাস্থ্যকর 
স্থানে বাস করবার পরামর্শ দিয়োছলেন। প্রথমে দেওঘর থাকবেন বলে বাঁড়ও 
দেখোঁছলেন কিন্তু দাম বেশী বলে কিনতে পারেন নি। শেষে সাঁওতাল 
পরগনায় কার্মাটারে একাঁট ছোট বাঁড় তোর করালেন। বন-জঙ্গলের মধ্যে 
রত 
রা * মেয়েদের তাঁর: বাঁড়তে এনে রাখতেন! সন্ধ্যার সময় 
গজব করতেন। বিদ্যাসাগর পান খেতেন খুব। নাঁতরা চাইতো দাদুর 
চিবানো পান। তিনি পান দিয়ে তাদের খুশী রাখতেন। নাঁতদের দেবার 
জন্য নতুন চকচকে টাকা, আধুলি, fate, দ:-আনি, পয়সা সব সময় কাছে 
রাখতেন। নাতিরা এমনাঁক মেয়েরা যে যখন চাইতো তাদের দিতেন। বিদ্যাসাগর 
নাতিদের জিজ্ঞেস করতেন-_দাদা, বল তো তোমরা কাকে ভালবাসো । তারা 


১০৬ আমাদের বিদ্যাসাগর 


জবাব দত_দাদ: তোমাকে খুবই ভালবাসি, আর তোমার চেয়ে এ নতুন সিকি 
দূ-আনিকে আরো ভালবাঁসি। দাদ; তখন রাঁসকতা করে বলতেন-ঠিক বলেছো, 
সকলেই তাই। তোমরা সরল তাই বলে ফেলেছো। অপরে কিন্তু এমন স্পষ্ট 
করে বলে না। 

বদ্যাসাগরের তখন খুব নাম-ডাক। চার দিকেই শোনা যায় বিদ্যাসাগর 
_ বিদ্যাসাগর । সেই সময়ে একবার "তান গেছেন হন্গলী জেলার এক গ্রামে 
স্কুল দেখতে অনেক লোক পথের দুধারেবিদ্যাসাগরকে দেখবার জন্য দাঁড়িয়ে 
আছে। ঘরের ছাদ, দরজা, জানালা, গাছতলা কোন জায়গা ফাঁকা নেই। 

এক বৃদ্ধা এত ভিড় দেখে জিজ্ঞেস করলো-এত লোক কেন গো? কে 
আসবে? 

লোকেরা বলল-_বিদ্যাসাগর আসবেন। বৃদ্ধা বিদ্যাসাগরের নাম শুনছি, 
কিন্তু চোখে দেখে TAL তাই সেও ভিড়ের মাঝে একট জায়গা করে দাঁড়য়ে 
পড়লো | কিছুক্ষণ পরেই সাড়া পড়ে গেল-_বিদ্যাস্সাগর আসছেন-বদ্যাসাগর 
আসছেন। বিদ্যাসাগর এলেন-সেই জনতার ভিতর দিয়ে চলেও গেলেন। 
পূরবেরা প্রায় সবাই চিনতে পারলো বিদ্যাসাগরকে, কিন্তু মেয়েদের মধ্যে 
অনেকেই চিনতে পারে নি। তারা মনে করেছিল বিদ্যাসাগর বোধহয় সাহেব- 
সবোদের মত হ্যাট্-কোট পরা লম্বা চওড়া WTA! fog তাঁর যে আঁত 
সাধারণ পোশাক” তাই মেয়েরা অনেকেই বুঝতে পারে নি। বৃদ্ধার 
অবস্থাও তাই। fou যখন কমে যেতে লাগলো তখন সে জিজ্ঞেস করলো 
হ্যাঁ গা, বিদ্যেসাগর আসে নি? একজন লোক বললো-কেন, এ তো চাদর 
গায়ে য়ে তিনি চলে গেলেন। : 

বৃদ্ধার তব: বিশ্বাস হয় না। শেষে মুখ সি'টকে বললো-_আ আমার 
পোড়া কপাল! এ আবার কি বিদ্যাসাগর! গাঁড় নেই, ঘাঁড়ও নেই, চোগা 
চাপকানও নেই । এ কী...চেহারা! 

একবার বিদ্যাসাগর বিশেষ একাট কাজে এলাহাবাদ 'গিয়োছলেন। 
এলাহাবাদ স্টেশনে তাঁর জন্য লোক আসবার কথা 'ছিল। fore যে ট্রেনে 
তাঁর যাবার কথা ছিল তার আগের ট্রেনে তানি গিয়েছেন, কাজেই লোক তখনো 
এসে পেশছোয় TA হাতে ছিল তখন অনেক সময়, তাই বিদ্যাসাগর স্টেশনের 
গ্লাটফরমে পায়চারি করতে লাগলেন । 

এমন সময় একা প্যাসেঞ্জার ট্রেন এসে দাঁড়ালো। একটি কামরা থেকে 
নামলেন এক যুবক, ফুটফুটে চেহারা, ফিটফাট পোশাক, হাতে একটি সনটকেস। 
নেমেই কুল" PAY করে ডাকতে লাগলেন। {কন্তু বেশন কুল সেখানে ছল 
না। যুবক কুল? না পেয়ে ACHAT হাতে নিয়ে বড় অসহায় বোধ করতে 
লাগলেন | বিদ্যাসাগর তা বুঝতে পেরে 'হন্দীতে জিজ্ঞেস করলেন_কাঁহা 
জানে হোগা AAG? ৃ 


আমাদের বিদ্যাসাগর : ১০৭ 


যুবক বললেন--এই গাঁড়-বারান্দা। বিদ্যাসাগর যুবকের ব্যাগটি হাতে 
নিয়ে তাঁর সঙ্গে স্টেশনের গাঁড়-বারান্দায় পেশছলেন। সেখানে গিয়ে দেখা 
গেল এক্কা, টাঙ্গা কোন গাড়িই নেই। যুবক তখন ভারী Thea পড়ে 
গেলেন। বিদ্যসাগর হিন্দীতেই আবার জিজ্ঞেস করলেন-__আপকা ঘর কাঁহা 
হ্যায়? যুবকটি কিন্তু বাংলাতেই বললেন--আমাদের বাড়ি সাগঞ্জে_খুব 
কাছেই। 

বিদ্যাসাগর তখন সনটকেসটি আবার হাতে তুলে বললেন- চাঁলয়ে বাবু। 
কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁরা সাগঞ্জে পেশছলেন। বিদ্যাসাগর সুউকেসটা যুবকের 
হাতে দিলেন। যুবক মনিব্যাগ খুলে একটা দু-আি তাঁর হাতে দিতে গেলে 
দুঃখীকে পয়সাটা দান করে দেবেন। | 

কুলীর মুখে পাঁরঙ্কার বাংলা কথা শুনে যুবক অবাক্‌। জিজ্ঞেস করলেন 
তোমার বাঁড় কোন্‌ জেলায়? 

-মোদনীপুর। 

_তুমি কুলীর কাজ করো কেন? 
. কুলার কাজ করি নে। দেখলাম আপনি এই ছোট সুটকেসটা বয়ে আনতে 
FU পাচ্ছেন, তাই আমি বয়ে এনে দিলাম। 

বলেই বিদ্যাসাগর পথ চলতে লাগলেন। কাছেই এক বাড়ির বারান্দায় 
এক যুবক দাঁড়িয়েছিলেন। তানি মেট্রোপলিটন কলেজ থেকে পাস করে 
আইন পড়ে এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালাত .করছেন। তিনি ছুটে এসে 
বিদ্যাসাগরের পা ছয়ে প্রণাম করলেন। তাঁকে দেখেই বিদ্যাসাগর বলে 
উঠলেন-_-শঙ্কর, তুই এখানে? 

TAT বললেন-আম এখানে হাইকোর্টে ওকালতি করি। আমার বাড়তে ' 
পায়ের ধুলো দিলে ধন্য হবো । 

বিদ্যাসাগর বললেন-আমি এলাহাবাদে কয়েকাঁদন থাকবো। পরে আবার 
তোর সঙ্গে দেখা হবে। আমি তোকে খবর পাঠাবো । বলেই হনহন করো 
বিদ্যাসাগর চলে গেলেন। 

এমন সময় যাঁর সটকেস বিদ্যাসাগর বয়ে এনোছিলেন-_সেই ae ছুটে 
এসে জিজ্ঞেস করলেন-_এঁ লোকটি কে? 

বিদ্যাসাগর ৷ ; 


TIF এমন লজ্জা পেলেন, যা কোনাদন পান নি। এমন শিক্ষা পেলেন 
যা কোনাদন ভোলেন নি। ছুটে গিয়ে বিদ্যাসাগরের কাছে ক্ষমা চাইলেন। 
বিদ্যাসাগর বললেন-নিজের কাজ যতটা পারো নিজেই করবে। অপরের 
আশায় থেকো না। > 
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বিদ্যাসাগর অনেকগাল বিধবার fare দিলেও জীবনে খুব তৃপ্তি লাভ 
করেন নি। সমালোচনা ও নানা অশান্তিকর পাঁরস্থাতর হাত থেকে কখনো 
মুক্তি পান fal তবে শান্তিলাভ করোছলেন নিজের ছেলে নারায়ণচন্দ্রের 
সঙ্গে এক বিধবার বিয়ে দিয়ে। খানাকুল কৃষ্ণনগরের শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 
কন্যা ভবসন্দরী ছিল বাল-বিধবা। বয়স মাত্র তেরো বছর। তাঁর সঙ্গে 
নারায়ণচন্দ্রের বিয়ে দিলেন। বিয়েতে বাঁড়র সকলেরই অমত ছল । কিন্তু 
পাত্রের ইচ্ছায় আর বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় বিয়ে হলো। পান্র-পান্রীকে কলকাতায় 
এনে রাখা হয়োছিল মীর্জাপুরে কালীচরণ ঘোষের বাঁড়তে। সেখানেই হলো 
বিয়ে। এই বিয়ের ব্যাপারে বিদ্যাসাগর বলোছলেন-এর চেয়ে সৌভাগোর 
বিষয় আমার আর কিছুই হতে পারে না। 


বিদ্যাসাগরের জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো রামকৃষ্ণ পরমহংস 
দেবের সঙ্গে যোগাযোগ | শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে যোগাযোগ যাঁর ঘটেছে তাঁনই 
নিজেকে ধন্য মনে করেছেন। কিন্তু ঠাকুর, নিজের ইচ্ছায় এসৌছলেন 
বিদ্যাসাগরের বাড়তে এটাই আশ্চর্য ব্যাপার। একদিন পরমহংসদেব তাঁর 
ঘরে বসে আছেন, শিষ্যরা তাঁর* চারদিকে বসে আছে। হঠাৎ তান বলে 
উঠলেন-চলো, একবার 'িদ্যাসাগরকে দেখে আসি। 

শিষ্যরা অবাক্‌ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন_ হঠাৎ বিদ্যাসাগরকে দেখবার 
আপনার ইচ্ছা হলো কেন? | 

শ্রীরামকৃষ্ণ মধুর হেসে বললেন_জানো, বিধাতার অনগগ্রহ ছাড়া তাঁর মতো 
মহাপুরুষ পৃথিবীতে আসেন না। 

ঠাকুর দেখতে চেয়েছেন, কাজেই আর অবহেলা করা চলে না। দন 
স্থির হয়ে গেল। বিদ্যাসাগরকে জানিয়ে দেওয়া হলো রামকৃদেব বিকেলবেলা 
তাঁর বাড়তে যাবেন। 

যথাসময়ে শিবাদের aren নিয়ে ঠাকুর Sage বিদ্যাসাগরের বাড়িতে 
গিয়ে উপস্থিত হলেন। বিদ্যাসাগর আগেই প্রস্তুত হয়ে ছিলেন। ঠাকুরকে 
অভ্যর্থনা করার যথাযথ আয়োজন করা হয়োছল। কিন্তু fale আসনে : 
না বসে ঠাকুর বিদ্যাসাগরের কাছে এসে একটি আসনে বসে পড়লেন। 
বললেন__খানা-ডোবা-খাল-বিল পার হয়ে এবার ‘সাগরে’ এসে পড়লাম। 

বিদ্যাসাগর সে কথা শুনে বললেন-এসেই যখন পড়েছেন তখন তো আর 
উপায় নেই, দু-এক ঘাঁটি নোনা জল তুলে নিয়ে যান। এ সাগরে নোনা জল 
ছাড়া আর কিছুই পাবেন না। . . 
সপ্পঁদধি-দুগ্ধ-ঘৃতাদয়ঃ_এই সাত সাগর ছাড়া আরো তো অনেক সাগর 
আছে! তুমি তো আর আবিদ্যার সাগর নও-তুি যে বিদ্যার সাগর! এ 
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সাগরে ARE আছে। এসোঁছ যখন, তখন রত্বই নিয়ে যাবো। নোনা জল 
তুলবো কেন? 

এমন তাৎপর্ধময় কথা শুনে উপস্থিত সকলেই মুস্ধ হয়ে গেলেন। 
পরমহংসদেব আরো বললেন-াবদ্যানাগর, তোমার কর্ম সাত্বিক কর্ম। AGA 
আসে দয়া থেকে। তুমি যে দ্যা দান করছো-_অন্নদান করছো, সেও তো 
দয়া থেকে। তোমার দয়া নত্কাম দয়া। যারা নামের জন্য দয়া দেখায় 
তাদের দয়া তো নিষ্কাম নয়। তোমার দয়ায় কামনা নেই। তুমি তো 
Prego | 

শুনেই বিদ্যাসাগর চমকে উঠলনে। বললেন-_আপাঁন এক বলছেন? 
আম পিদ্ধপুরূষ! ভগবানের জন্য সাধনা আমি করলাম কবে? 

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন_সিদ্ধপুরূষ তোমায় অমনি বাল ীন। জান তো, 
আল পটল সিদ্ধ হলে নরম হয়ে যায়। তুমিও তো তেমান নরম হয়ে 
গেল। পরের কষ্ট দেখলে তোমার মন গলে যায়। তোমার এত দয়া! তুমি 
[দ্ধ নও তো আর কাকে [সদ্ধপুরূষ বলবো? 

ঠাকুরকে খাওয়াবার জন্য Ferre বর্ধন থেকে সাঁতাভেগ ও সিহিদানা 
আনিয়োঁছলেন, তা ছাড়াও আঁনয়োছলেন ভাল ভাল fais নিজের হাতে 
বিদ্যাসাগর ঠাকুরের সামনে তা তুলে ধরলেন। খেয়ে ঠাকুরের ক আনন্দ, 
কি তৃপ্তি! 

ঠাকুর খেতে খেতে কত গল্প করলেন বললেন-_বিদ্যাসাগর, তুমি দরকাঁচা 
পণ্ডিত নও তো! শকুনি খুব UEC ওঠে, কিন্তু তার নজর পড়ে থাকে 
ভাগাড়ের দিকে। যারা শুধু পণ্ডিত, তারা নামেই পণ্ডিত সংসারে তাদের 
ঘোর unite; নিজেদের নিয়েই তারা ব্যস্ত । তাদের মন শকুনির মতো 
খোঁজে কেবল ভোগের ভাগাড় । তুমি সে-রকম নও, তোমার মধ্যে আছে বিদ্যার 
এশবর্ধ-দয়া-ভীন্ত-বৈরাগ্য। 


'বদ্যাসাগরকে অনেক বলতেন নাস্তিক। Tela নাকি ধর্মে বিশ্বাসী 
ছিলেন না। তবে একথা সত্য ধর্মের ওপর তাঁর দুর্বলতা ছিল না। ঈশ্বরের 
সেবার চেয়ে মানুষের সেবাই তান বড় বলে মনে করতেন। মানুষের সেবা 
করাই ছিল তাঁর বড় ধর্ম। তাই তান জাঁত-বিচার কিছু না করে হাঁড়- 
ডোম-দুলে যে কেউ অসুখে পড়ে আছে খবর পেলে SLD যেতেন। ওষুধের 
ব্যবস্থা করতেন, ACMA ব্যবস্থা করতেন। আঁতাঁথ-সেবাও ছল তাঁর কাছে 
পরম ধর্ম। / 


সাধক TAGISH গোস্বামীকে একবার কয়েকজন Dis জিজ্ঞেস করোছিলেন 
_বিদ্যাসাগরের ধর্মমত কি? 
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{বজয়কৃষ্ণ বলেছিলেন- বোধোদয়ের মতই তাঁর ধর্মমত। বিদ্যাসাগর 
নিজের ধর্মমত বা Tq কারুর কাছে প্রকাশ করতে চাইতেন AT! 

বিদ্যাসাগর ছিলেন স্থিরপ্রাতজ্ঞ ও আত্মবিশ্বাসী পুরুষ। তাই কাব 
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বলোছলেন-_- 

“নঃস্ব য়ে বিশ্বে এলে দয়ার অবতার, 
কোথাও তুমি নোয়াও নি শির জীবনে একবার ৷” 

বিশ্বের কল্যাণের জন্যই বিদ্যাসাগরের জল্ম। অপরের সখের জন্য নিজের 
সুখ জলাঞ্জলি 'দিয়োছিলেন। শেষ বয়স পর্যন্ত তাঁকে করতে হয়োছিল অক্লান্ত 
পারশ্রম। প্রারবারক জীবনে যতটুকু সুখ ছিল তা-ও বেশীদন রইলো না। 
পত্নী দীনময়ী দেবী ১২৯৫ সালের ১লা ভাদ্র পাত পাত্র কন্যা সকলকে 
রেখে অকালে পরলোকে চলে গেলেন। 

বিদ্যাসাগরের শরশর আঁতরিন্ত পাঁরশ্রমে অনেকদিন থেকেই ভেঙে পড়োছল। 
তার ওপর পত্রীশোক পেয়ে আরও শরীর ভেঙে পড়লো । 

১২৯৭ সাল থেকেই বিদ্যাসাগর রোগে জীর্ণশীর্ণ হয়ে পড়তে লাগলেন। 
দু বছর করলেন রোগের সঙ্গে যুদ্ধ। সুদক্ষ চিকিৎসকদের চিকিংসাতেও 
কোন ফল হলো না। শেষে এলেন বিখ্যাত হোমিওপ্যাথক চাঁকংসক ডাঃ 
সালজার। তাঁর চিকিৎসায় প্রথম প্রথম একটু ভালই মনে হলো। কিন্তু 
শেষ পর্যন্ত সুফল হলো AT! 

জীবন মৃত্যুর সঙ্গে চললো প্রচণ্ড সংগ্রাম। দেহ অস্থিসার হয়ে গেল। 

মুখে মৃত্যুর ছায়া অথচ সে-মুখের ভাব একটুকু বিকৃত নয়। দৃষ্টি নিবদ্ধ 
দেয়ালে টাঙানো দুখানি ছাবর দিকে। তাঁর চির-আরাধ্য জনক-জননীর 
Rid! 4 
বেজে উঠলো বিদায়ের সংকেত ধান... ৷ ১২৯৮ সালের ১৩ই শ্রাবণ 
..রাত্র গভীর...চারাঁদক ঘোর অন্ধকার। 8258 
ঢেকে চলে গেলেন বিদ্যাসাগর | 


